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সপন ও 


মন যদি চঞ্চল থাকে তবে ফোগের কোন ভিত্তি গড়া সম্ভব হয়: 
[। প্রথমেই দরকার মনের নিশ্চলতা। আবার ব্যক্তি-চেতনাকে 
লাপ করে দেওয়াও এ যোগের প্রথম লক্ষ্য নয়_ প্রথম লক্ষ্য হল 
যক্তি-চেতনাকে একটা উর্দতর চেতনার" দিকে খুলে ধরা-_এ জন্তেও 
নশ্চল মন হল প্রথম প্রয়োজন । ৪ 
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সাধনায় প্রথমেই যে কাষ্ঠটি করা দরকার তা হল মনে একটা 
ঢপ্রতিষ্ঠ শান্তি ও নিস্তব্ধতা লাভ কুরা। অন্যথা, তোমার নানা 
ম্ভৃতি হতে পারে, কিন্তু স্থায়ী কিছুই হবে না।! নিস্তব্ধ মনের 
ধ্যেই মত্য চেতনা গড়ে তোলা যায়|. 
ঘি ৃ 

রা সং 

নিশ্চল মন অর্থ এমন নয় যেকোন চিন্তা বা মানসবৃত্তি আদৌ; 
কবে নাঁ-এ সব থাকবে শুধু উপরে-উপরে, আর তোমার" সত্য 
ত্বাকে তুমি অনুভব করবে ভিতরে, এ সকল হতে সে বিচ্ছিন্ন 
। সক দেখে কিন্তু এদের শোতে ভেসে যায় না, এদের পর্যাবেক্ষণ 
ঃরবার বিচার করবার ক্ষমতা রাখে, যা্বজ্জন করতে হবে তা বর্জন 
রে, যা কিছু সতুযুচেতনা সতা-অন্থভৃতি তা গ্রহণ করে, ধার: 
চরে। 


মনের নিশ্টেষ্টতা ভাল জিনিষ, কিন্ত সাবধান, নিশ্চেষ্র হয়ে 
কবে কেবলগসত্যের কাছে, ভার্গরত- "শক্তির স্পর্শের কাছে 
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* "নি়্তন প্রকৃতির কুমন্ত্ণা ও প্রভাধের কাছে তুমি যি নিশ্টে্ট হ 
থাঁক, তাঁ হলে সাধনায় অগ্রসর হতে পারবে না, এ এমন ও 
বিরোধী-শক্তির কবলে পড়ে যাবে যারা তোমাকে" যোগের সত্য € 
_ «থেকে বহু দুরে নিয়ে ফেলতে পারে । 
মায়ের কাছে আস্পৃহা নিয়ে এস যাতে মনের এই স্তব্ধতা 
' *স্থিরতা দৃঢপ্রতিষ্ঠ হয়, যাতে তুমি নিরন্তর তোমার এই আত 
সত্তাকে অনুভব করতে পার, অনুভব করতে পার লে আন্তর সং 
বাহ্‌ প্রকৃতি হতে সবে পিছনে ফ্রাড়িয়ে, জ্যোতির ও সত্যের দিত 
ফিরে রয়েছে 

* সাধনার পথে যে সব'শক্তি অন্তরায় তারা হল মন-প্রার্-দেহগ 
অধস্তন প্ররূতির শক্তি। এদের পশ্চাতে আবার রয়েছে মনোম 
প্রাণময় ও সথক্মদেহময় লোকের্‌ শক্রুশক্তিরাজি। এ সকলের ব্যবস 
তখনই করা সম্ভব ঘখন মন ও হৃদয় একাগ্র হয়েছে, ভগবানের দিযে 
অনন্যগতি আস্পৃহায় সমাহিত হয়েছে । 

শর্ঘ সং 
নিস্তন্ধতা সর্বদাই ভাল--তবে মনের নিশ্চলতা অর্থ যে একাং 

'. নিস্তনবতা তা আমি বলতে চাই না। আমি বলতে চাই এমন মন: 
বিক্ষোভ, অশান্তি হতে মুক্ত, য! ধীর, লঘু, সুখী ফলে, যে-শ্ি 
প্রকৃতির পরিবর্তন সাধন করবে তাঁর কাছে মে জাপনাকে খুলে ধরে 
পারে। (প্রধান কাজ হল অশান্তিকর ভাবনা, বিকৃত অনুভব, বিমিং 
, বুদ্ধি, অস্ুখকর বৃত্তি--এ সকলের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ যে" একট 
অভাধসে পরিণত হয় তা! থেকে মুক্ত হওয়া । এ সব জিনিষ প্ররুতিবে 
'*বিক্্ধ করে, আচ্ছন্ন করে, মহাশক্তির পক্ষে কাজ করা দুরূহ ক 
. তোলে। মন যখন অচঞ্চল ও প্রশান্ত তখনই .মহাশক্তি অনেং 
সহজে কাজ করতে পারে |. তোমার মধ্যে কোন কোন বস্ত পরিবর্ত 
ধরতে হবে, সব দেখবে বট-_কিন্তু এ-কাজটি যতখানি বিপর্ধ্যং 
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ছিরতা--শান্তি-সমতা ২৪ 


অবসাদ া হয় করতে পাঁরবে, পরিরর্রন ততখানি সাথ: 
“হয়ে উঠবে রঃ | ্ 
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কট ঈং 
. শৃন্ত মন আর স্থির মনে পার্থক্য এই--মন যখন শৃষ্ঠ তখন চিন্তা 
ই, ধারণা নাই, কোন রকম মনসিক ক্রিয়া নাই, আছে শুধু বন্ত-" : 
নকলের একটা মূল প্রতীতি, কিন্তু তাদের বুদ্ধিগত কোন পরিণত রূপ 
নাই; স্থির মনে মানস-সত্তার সার-বস্তটি নিশ্চল হয়ে যায়, এমন নিশ্চল 
যেকোন কিছুই তাকে আলোড়িত করন্তে পারে না। চিন্তা বা কোন 
ক্রিয়া যাদি হয়, তবে মনের ভিতর হতে "তা ওঠে না, আসে বাহির 
হতে--সে সব মনের উপর দিয়ে চলে যায়, নিবাত নিষম্প আকাশকে 
অতিক্রম করে পাখীর ঝাঁক যেমন চলে যায়-_চলে যায়, কিন্তু কিছুই 


বি্ষু্ধ করে না, কোন চিহ্ন রেখে ঘায় না। হাজার প্রতিচ্ছবি, 


প্রচণ্ড ঘটনাবলী যদি তার উপর দিয়ে বয়ে যায়, তবু স্থির অচঞ্চলতা 
তার অটুট থাকে--যেন মনের গড়নই হয়েছে শাশ্বত অবিনশ্বর 
শান্তির উপাদানে । এই স্থিরতা যে মন অঙ্জন করেছে, সে মন কাজ 


করতেও সু করতে পারে-এমন কি সবলে ও সবেগে কাজ করতে 


পারে; তবু তার অন্তস্থ স্তব্ধতা সে অঙ্ধুপ্ণ রাখবে, ।নিজের “ভিত্র 
থেকে"কিছু উত্পাদন করবে না, শুধু গ্রহণ করবে উপর থেকে যা আসে; 
তাকে, এর একটা মানস আকুতি মাত্র দেবে কিন্তু নিজম্ব কিছু“তাতে 
ঘিশিয়ে ধরবে নাএ কাজ করবে স্থিরভাবে বাগ-বিবজ্জিত হয়ে, 
তবে সঁতোর আনন্দে সে ভরপুর থাকবে, আর সত্যের বাহন হয়েছে 
বলে একটা প্রসন্ন শক্তি ও জ্যোতি তাকে পৃরিপূর্ণ করে রাখবে । 
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নিস্তব' হয়ে যাওয়া, চিন্তা হতে মুক্ত হয়ে নিষ্পন্দ হয়ে ড়া, 
মনের পক্ষে জাননীয় জিনিষ নয়ন যখছ,নিশ্তৰ, প্রায়ই 'ঠিক্ষ ' 
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, তখন উপর হতে একটা রুহৎ শাস্তির পূর্ণ অবতরণ হয় আর মেই 
বৃহৎ শাস্তির মধ্যে উপলব্ধি হয় মনের উর্ধে আপন রহ সতাকে সর্ব 
প্রসারিত করে রেখেছে যে শান্ত আত্মা। তবে 'বিপদ এই, শাস্তি 
১৪ মনের স্তন্ধতা যখন লাভ হয়েছে তখন রাণাশ্রিত মন ছুটে এসে 
সে জায়গাটি' জুড়ে বসতে চেষ্টা করে, কিন্বা এ উদ্দেশোই যন্ত্রবৎ 
' চালিত জড়াশিত মন এমে তার ঘাবতীয় তুচ্ছ অভ্যাসগত চিন্তার 
চক্র আবর্তন করে চলে। এ অবস্থায় সাধকের কর্তৃব্য নজাগ থেকে 
এ সব আগন্তকদের দুর করে দেওয়া অথবা নীরব করে দেওয়া, 
যাতে ধ্যানের সময়টুকু অন্ততঃ মনের ও প্রাণের শান্তি ও স্থিরতা 
স্বাস্ন্ুন্দর থাকে । এ কাজটি সব চেয়ে সুষ্ঠভাবে করা যায় যদি 
তোমার থাকে একটা সর এবং নীরব মঙ্কল্প। সে মঙ্বপ্প হল মনের 
পিছনে যে পুরুষ তার সঙ্ক্প। মন যখন প্রশান্ত, যখন মে নীরব তখনই 
পুরুষের অনুভূতি হয়-__পুরুষও নীরব, প্রকৃতির ক্রিয়া হতে বিচ্ছিনন। 
শান্ত, অবিচল, আত্মার মধ্যে দুঢ-প্রতিষ্টিত--“ধীর স্থির” 
হতে হলে মনের এই অচঞ্চলতা, বাহ প্রকৃতি হুতে আন্তর পুরুষের 
এই বিচ্ছেদ বিশেষ সহায়, প্রায় অপরিহাধ্য প্রয়োজন। সতাটি 
'যতদিন চিন্তারাশির ঘুগি অথবা প্রাণবৃত্তির বিক্ষোঙে কবলিত 
। ততদিন আত্মার মধ্যে এই শাস্ত স্থির প্রতিষ্ঠা হয় না। এ সকল 
থেকে নিজেকে মুক্ত করে সরে দাড়ান, নিজের ঠেকে এ সকলকে 
পৃথক অন্থতব করা একান্ত প্রয়োজন । সি 
তোমার যথার্থ ব্যক্তিটি আবিষ্কার করতে হলে, তোমার 
প্রকৃতির মধ্যে তাকে গড়ে তুলতে হলে ছুটি জিনিষ প্রয়েজন-_ 
প্রথম, হুদয়ের পশ্চাতে অস্তঃগুরুষ স্থন্ধে সচেতন হওয়া, আর তারপর, 
প্রকৃতি হতে পুরুষের এ পৃথক-করণ। কারণ সত্যকার ব্যক্তিটি 
' রয়েছে পিছনে, বাহ প্ররুতির কর্মাবলীর আবরপ-অস্তরালে! 


তা -শান্তিলমতা ? 


শাস্তির এক বিপুল তরঙ্গ (বা সাগর ॥ এক বিশাল ও জ্যোতির্শয় 
সদ্বস্তর, নিরস্তরু চেতনী--পরম সত্যটি যখন সবে প্রথম মনর্ষে ও 
অন্তরাম্মাকে স্পর্শ করে তখন তার মূল উপলব্ধিটি আমে এই রূপ নিয়ে । 
এর চেয়ে উৎকৃষ্ট স্থচন, বা! প্রতিষ্ঠা কামনা করা যায় না-_এ স্বেন' 
পাষাণের ভিত্তি, এরই উপরে ভর ক'রে আর অবাশিষ্ট সব গড়ে তোলা 
যায়। কিন্তু এর অর্থ শুধু একটা কিছুর অধিষ্ঠান” নয়, এর অর্থ সেই' 
একমাত্র সত্তার অধিষ্ঠান__এই অন্ুভূতিটিকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ ন 
ক"রে বা এর স্বরূপ সম্বন্ধে সন্দেহ ক'রে, একে দুর্বল করা মন্ত তুল। 

এর কোন সংজ্ঞা দেওয়ার প্রয়োজন নাই, এমন কি কোন 
একটি রূপের মণ্যে একে বেঁধে রাখবাঁর চেষ্টাও করা উচিত নয়; 
কারণ এ অধিষ্ঠানের স্বরূপ হল অসীমতা। আপনার বতটুকু বা 
আঁপনার ভিতর হতে যাঁকিছু প্রকাশ করতে হবে, তা সে নিজের 
শক্তির জোরে অনিবাধ্যভার্বে করবে_ প্রয়োজন কেবল একে নিরস্তর' 
স্বীকার করে চলা। 

এ যে ডুর্দ হতে অবতীর্ণ করুণ! তাতে কিছুমাত্র ভূল নাই-_ 
এমন করুণার একমাত্র প্রতিদান একে গ্রহণ করা, কৃতজ্ঞ থাকা 
আর যে-শক্তি তোমার চেতনাকে স্পর্শ করেছে তার দিকে,নিজেকে 
খুলে রাখা, তাকে ছেড়ে দেওয়া যাতে তোমার মধ্যে যা গড়বার 
তা সে গড়ে তুলতে পারে। প্রকৃতির পূ্ণরূপাস্তর, এক মুহূর্ডে 
হয় নাঁএ জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ সময় এবং স্তরের,.পর স্তরের একটা 
করযানুসরণ ॥ বর্তমানের অন্ুভৃতিটি দীক্ষা মাত্র, নৃতন যে চেতনার, 
মধ্য রূপান্তর সম্ভব হবে তার ভিত্তি। অন্ভূতিটির অনায়াস স্বতঃ- 
স্কুরণই প্রমাণ করে যে এ জিনিষ মনের, টঙ্বল্পের কি আবেগের 'রচিত 
কিছু নয়_এ এসেছে ও-সকলের উর্ধের এক সত্য থেকে। 1, ১** 

টি টি 


সংশয়ে প্রত্যাখ্যান করা অর্থঞ্নজের চিস্তারাশির উপর, ক 


এ যোখমাধনার ভিত্তি ণ 


' গ্াভি-এ কথা ধবইল সতা। “চিন্তার সংযম প্রয়োজন, যেমন প্রয়োজন 
শ্রাণগত কামনার, ও আবেগের সংঘম, যেমন গ্ুয়োজন দেহের 

গতিবিধির উপর সংযম। এ প্রয়োজন ঘোগঙাধনার জন্য হয় বটে; 
কিন্তু কেবল যে,যোগসাধনারই জন্য তা নয়। চিন্তার উপর যদি কর্তৃত্ব 
না থাকে, যদি ভাদের “সাক্ষী” “অনুমন্তা”, “ঈশ্বর”__মনোময় পুরুষ 
_না হওয়। যায় তবে পূরণমাত্রায় মানিস-জীবও হয়ে ওঠা যায় না। 
মনোময় জীবের পক্ষে অসংযত চিস্তারাজির খেলার পুতুল হওয়া 
সঙ্গত নয়, ঠিক সেই হিদাবে যে হিসাবে কামনার আবেগের তুফান 
হাল-পালশূন্য নৌকার মত হওয়া তার পক্ষে সুসঙ্গত নয়, কিনব 
শরীরের প্রনৃত্তি বা জড়তার দাস হওয়| হুঙ্গত নয়। আমি জানি 
এ-কাজটি বেশি কঠিন, কারণ মানুষ মুখাত; মনোময় প্রকুতির 
জীঘ, তাই সে তার মনের বৃতির সাথে নিজেকে এক করে ফেলে, 
হঠাৎ সম্পূর্ণভাবে নিজেকে পৃথক করে মিতে পারে না, মানস 
ঘৃণিপাকের আবর্ত ও বিক্ষোভ থেকে মুক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে না। 
শরীরের উপর- অন্ততঃ শারীরিক ক্রিয়াদির অংশবিশেষের উপর 
: সংযম তার পক্ষে বরং মহজ; প্রাণের বাসনা ও আবেগের উপর 
একটা স্কানস সংযম স্থাপন যদিও অত সহজ নয়, তবুও কিছু প্রয়াসের 
পরে তা সাধ্য-_কিন্ধ নদীর উপরে তান্ত্রিক যোগীর মত চিস্তারাশির ' 
ঘৃিপাকের উর্ধে বসে থাকা আরো বেশি দুষ্কর। তা সত্বেও একাজ 
করা যায়। সকল পরিণত-মানসের মানুষ, যারা স:খারণকে ছাড়িয়ে 
গিয়েছে তাদের, কোন না কোন প্রকারে, অন্ততঃ কোন না| কোন 
সময়ে, বিশেষ উদ্দেস্ট সাধনের জন্য মনের এই ছুটি অংশকে পৃথক 
করে ধরতে হয়েছে__একটি অংশ সক্রিয়, চিন্তার কারখানা, আর 
“একটি প্রশস্ত, প্রভূ, যুগপৎ সাক্ষী ও বক্বক্ল-শজি, যে চিন্তারাজি 
পর্চবেক্ষণ করে, বিচার করে, প্রত্যাখ্যান করে, বহিষ্কার করে, গ্রহণ 
কে পরিবর্তন করে, মনোজ রি পতি আত্মরান্জচক্রবপ্িত্বের - 
স্ 'সাা্োর-_ধিকারী | 


,  ঘোগী+আরও অগ্রসর হয়ে গিয়েছেন।' কেবল মনের মই 
তিনি অধিপতি গ্নন, মনের ভিতরে এক হিসাবে থেকেও তিনি যেন 
আবার মন হতে নিষ্ষাস্ত হয়েছেন, তার থেকে আলাদা! হয়ে 
একেবারে পিছনে বা উপরে স্থান নিয়েছেন, মুক্ত হয়ে আছেন। তার 
সম্পর্কে “চিন্তার কারখানা” উপমাটি সম্পূর্ণরূপে আর প্রযোজ্য নয় ॥ 
কারণ তিনি দেখছেন চিন্তা! সব' আসছে বাহির হতে, বিশ্ব-মন বা. 
বিশ্ব-প্রকৃতি হতে-_কখন তাদের নি্িষ্ট স্থপরিস্ফুট রূপ থাকে, কখন 
বা থাকে না; যখন থাকে না, তখন তারা রূপ পায় আমাদের 
ভিতরে,কোথাও। আমাদের মনের প্রধান কাজ হল এই নব চিন্তা- 
তরক্গকে (সেই সাথে প্রাণতরঙ্গ এবং স্থক্ম-জড়শক্তি-তরঙ্গকেও 
বটে) সাদরে গ্রহণ করা বা তাদের বঙ্জন করা অথবা পরিবেষ্টনী 
প্রকৃতি-শক্তি হতে আসে যে চিন্তা-রন্ত (বা প্রাণের বৃত্তি) তার এই 
রকমে একটা ব্যক্তিগত মানস-আকার দেওয়া । 

মনোময় পুরুষের মধ্যে কি ষন্তাবনা নব রয়েছে তার সীঘা নির্দেশ 

করা যায় নাঁ_-নিজের গৃহে গৃহপতি সে হতে পারে, হতে পারে মুক্ত 
সাক্ষী। খুন শ্রদ্ধা আছে, দৃঢ় সম্কল্প আছে তার পক্ষে মনের উপর , 
একটা ক্রমবর্দমান কতৃত্ব এবং এই মুক্তি অঞ্জন কর! খুবই সাধ্জায়ত্ত। 

রর 

, প্রথম ' ধাপ হল অচঞ্চল মন- নিস্তন্ূতা পরের ধাঁপ, তা! হলেও 
অচঞ্চলুতা থাকাই চাই | অচঞ্চল মন বলতে আমি বুঝি ভিতরে 
এমন একটা ঘানসচেতনা যে দেখছে চিন্তা সব তার কাছে আসে, 
এদিক ওদিক চলে বেড়ায় কিন্তু সে অন্ুভষ করে না নিজে সে চিন্তা 
করছে, কিম্বা চিন্রাজির সাথে আপনাকে এক করে ফেলছে বাঁ. 
তাদের নিজের বলে বিবেচনা করছে। চিন্তারাশি, মানসবৃত্ি দল 
তার ভিতর দিয়ে চলে যেতে পারে-ঞ্গিক যেমন পথিকেরা অন্য$ 
হতে একটা নিস্তব্ধ রাজো এসে উপার্ূতে হয় আর পার হয়ে চলে 
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্ (যায়_-অচঞ্চল যন তাদের পধ্যবেক্ষণ করে অথবা পধ্যবেক্ষঠ করবার 

'গরজ তার থাকে না, তবে উভয়ত্রই সে ক্রিয়াশীল হয় না বা তা 

অচঞ্চলতা হারায় না। নিস্তব্ধতা অচঞ্চলতার চেয়ে বেশি কিছু 
তা অঞ্জন হুয় আভ্যন্তরীণ মন থেকে চিন্তা সম্পূর্ণরূপে নির্বাসি' 
করে, তাকে নীরব রেখে কিনা চিন্ত। থেকে মনকে সরিয়ে একেবা; 
চিন্তার বাহিরে ধরে রেখে । কিন্তু নিস্তবূতা আরও সহজে প্রতিষ্ঠিং 
হয় উপর হতে এক অবতরণের ফলে-তখন অনুভব হয় ও-জিনিষা 
নেমে আসছে, ব্যক্তিগত চেতনার ভিতরে প্রবেশ করছে, তাবে 
অধিকার করছে বা চারিদিকে ঘিরে রয়েছে, আর সে চেতনা ক্র 
বিশাল হির্চিসিক নিস্তন্বতার মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। 

১ 
স সী 
শান্তি (10৫৪ ), স্থিরতা ( 8৫ ), অচঞ্চলতা! (৫0101) 

নিস্তন্ধতা বা নিশ্চল নীরবতা (9110০০)__এ কথাগুলির প্রত্যেকটি: 
নিজন্ব 'অর্থ-বৈশিষ্ট্য আছে, তবে তা সহজে সংজ্ছাবদ্ধ করা যায় না। 

অচঞ্চলতা-_যে অবস্থায় কোন চাঞ্চল্য বা বিক্ষোভ নাই । 

স্থিতরতাঁ_আরও অটল অবস্থা, কোন বিক্ষোভেই তাকে ম্প, 
করে না। অচঞ্চলতার অপেক্ষা এটি কম অভাবাত্মুক অবস্থা । 
' শীন্তি--আরও বেশি ভাবাত্মক অবস্থা, এর ব্য আছে একট 

থপ্রতিষ্ স্ুসমঞ্তস বিশ্রান্তি ও মুক্তির অন্ন ৩২। 
নিস্তব্ধতা হল সেই অবস্থা যেখানে হয় মনের ঝা প্রাণের কো, 
ক্রিয়াই নাই কিন্বা আছে এমন একটা নিষ্পন্দতা যাঁকে কো, 
. বা ক্রিয়া ভেদ করতে'বা পরিবর্তন করতে পারে না। 
« গর ্‌ 4 

.অচঞ্চলতাটি বজায় রে_আপাততঃ এ যদি অস্তঃশূন্ত অচঞ্চলতাই 
হয় তাতে দৃকপাত করবে না। অনেক্ষ সময়ে চেতনাকে একটি 
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পাত্রের সাঁথে তুলনা করা যেতে পারে--তা থেকে ভেজাল বা* 
অবাঞ্ছনীয় পদার্থ ঘৰ ঢেলে ফেলে তাকে খালি করতে হয়; কিছুকাল 
খালিই লাখতে হয়, যতদিনে নৃতন ও সত্য, খাটি ও বিশুদ্ধ জিনিষ 
দিয়ে তাকে ভরা! নাযায়। কিন্তু একটি বিষয়ে মাবধান থাকতে হবে, | 
পাত্রটি যেন পুনরায় সেই পুরানো ময়লা উপকরণ দিয় ভন্তি না 
করা হয়। ততদিন ধৈর্য ধরে থাক, উপরের দিকে নিজেকে খুলে 
“দাও ?ধীরভাবে স্থিরভাবে, অতিরিক্ত চঞ্চল ব্যাকুল না হয়ে, আবাহন 
কর যাতে সেই নিম্ত্ধতার মধ্যে শান্তি নেমে আসে, আর শান্তি 
এসে গোলে, যাতে আসে আনন্দ আর ভগবৎ-সান্নিধা। 
/ 
কস 

_. স্থিরতাকে প্রথম দৃষ্টিতে একটা অভাবাত্বুক জিনিষ বলে বোধয় 
বটে, কিন্তু জিনিষটি অঞ্জন করা এত কঠিন যে আদৌ যদি লাভ হয়' 
তবে বিবেচনা করতে হবে সাধনায় অনেকখানি অগ্রসর ইওয়া গিয়েছে। 

বস্ততঃ এশকন্ত স্থির্তা অভাবাত্বুক জিনিষ নয়-_ভাবাত্মক, 
সংপুরুষেরু নিজন্ব প্ররুতি, ভাগবত চেতনার বনিয়াদ। আর অন্য 
যা কিছু অভী হোক আর অধিগত হোক, এটি বজায় রাখতেই 
'হবে। এমনকি জ্ঞান শক্তি আনন্দ এলেও যদি এই ভিতিটি না থাকে 
তবে তারা দাড়াতে পারে না, তাদের ফিরে যেতে হয়, যতদিনে 
সৎপুরুষের দিব্য বিশুদ্ধি ও শান্তি সেখানে স্থায়ী না হয়। 

*ভাগবত চেতনার বাকী আর ঘ! তার জন্য আস্পৃহা-পরায়ণ হও, , 
তবে 'সেআম্পৃহা হয় যেন স্থির গভীর । স্থির হলেও সে আবার হতে 
পারে তীব্র_কিন্ট অধীর নয়, রাজসিৰ ক্যাকুলতায় পূর্ণ নয়। 

* কেবল অচঞ্চল মন ও অচঞ্চল সত্তার মধ্যে অতিমানস,সত্য তোর * 
সত্য-সথট গড়ে তুলতে পারে। 


১০ ফোগনাধনার ভিত্তি € 


/ ' মানমন্তর দিয়েই সাধনায় অনুভূতির আবম্ত_কেঁবল দেখা 
'দরকাঁর অনুভূতি, যাতে হয় যথার্থ, খাটি। যোগ্রের সাধনোপায় 
সর্বপ্রথমে হল 'ছুটি--মনের মধ্যে বুদ্ধির ও সঙ্কল্পশক্তির চাপ আর 

র হাঁদয়ে ভগবানের দিকে ভাব-প্রবেগ ; আর সকলের আগে যে ভিত্তি 
স্থাপন করতে হয় তাই হল শান্তি, শুদ্ধি আর স্থিরতা (সেই সাথে 
_নিযতন চাঞ্চলোর প্রশমন )| প্রথম অবস্থায় এটি অজ্জন করা হল 
স্থলাতীত লোকের আভাস পাওয়া বা সুষ্ম রূপ দর্শন সুক্ষ বাণী শ্রবণ. 

কি বিশেষ শক্তিলাভ অপেক্ষা অনেক বেশি প্রয়োজন । শুদ্ধি ও 

স্থিত যোগ-সাধনার প্রথম প্রয়োজন। পূর্বোক্ত ধরণের অনুভূতি 
 সৃম্ম লোক, সুক্ষ রূপ; স্ৃক্ম বাণী প্রভৃতি ) রাশিরূত হতে পারে, 

কিন্ত অশত্ধ বিক্ষন্ধ চেতনার মধ্যে এ মব অনুভূতি ঘটে বলে তারা 
গাধারণতঃ হয় অত্যান্ত বিশৃঙ্খল ও বিমিশ্র,। 

গোড়ায় শাস্তি ও স্থিরতা নিরবচ্ছিন্ন হয় না-_আমে আবার 
চলে যায়-ন্বভাবের,মধ্যে তাদের স্থায়ী করে তোলা বহুসময়সাপেক্ষ। 
ছতরাং অধীরতা| পরিহার করে, যে কাজটি স্ুরু হয়ছে তাতেই 
স্বরভাবে লেগে থাকা শ্রেয়। শান্তি ও স্থিরতার অতিরিক্ত আরো! 

[দি কিছু তোমার কাম্য থাকে, তবে তা হয় যেন তোমার অন্তঃসত্তার 
ূর্ণঘউন্মীলন আর তোমার মধ্যে যে ভাগবত-শক্তি কাজ করছে তাঁর 
শ্বন্ধে চেতন!। এই যেন হয় তোমার একান্তিক আম্পৃহা_ সে স্পৃহা 
অতি তীব্র হবে কিন্ত হবে না অধীর--তা হলে ও-জিনিষ আসবেই |. 

| | রি | 
এতদিনে সাধনার সত্যকালি প্রতিষ্ঠা তোমার হল। এই স্থিরতা, 
গস্থি, সমদ্ূর্ণই সেই যথাযথ আবেষ্টন যার মধ্যে আব অবশিষ্ট ফা_ 
জা শক্তি আনন্দ_-তারা আসতে পারে। এটি সম্পূর্ণ হতে দাও । 
 কীঁজে যখন ব্যাপৃত বি এ জিনিষ থাকে না, তার কারণ 
টি এখনও কেবল ঠিক যানস্ক্ষেত্রের মধোই আবদ্ধ এটুকু মাত্র | 


গু 


স্থিরতা-__শাস্ঠি- সমতা 


সবে নি্তর' হতে শিখেছে। নব চেতন! যখন পূর্ণগঠিত হয়েছে, 
প্রাণপ্রক্কতি ও (দহসত্তাকেও সমগ্রভাবে অধিকার, করেছে (প্রাণ 
: এখন পর্যন্ত নীরবতার শুধু স্পর্শ পেয়েছে বা তার চাপে রয়েছে 
কিন্তু তার দ্বার! অধিরুত হয় নাই ), তখন এ ক্রি দূর হবে। ও 

মনে এই যে শান্তির অচঞ্চল চেতনা তুমি এখন পেয়েছ তা 
কেবল স্থির হলে চলবে না, তার হওয়া দরকার ব্যাপক-_তুমি তাকে, 
সর্বত্র অন্ুভব করবে, তুমি আছ তার মধ্যে, সমস্তই তার মধ্যে । 
আর এ অনুভব হলে কর্মের মধ্যেও স্থিরতাকেই ভিত্তিরূপে ধরে রাখা 
তোমার,পক্ষে সহজ হবে। ৰ 

তোমার চেতনা যত ব্যাপক হবে, উপর হতে তত বেশি তুমি 
গ্রহণ করতে পারবে) মহাশক্তি নেমে আসতে পারবে, আধাবের 
মধ্যে শান্তির সাথে সাম্য,ও জ্যোতি নিয়ে আসতে পারবে? 
যে জিনিষটিকে তোমার মধ্যে সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ বলে অনুভব 
কর তা হল স্বুল মন-_এটি. প্রশস্ত হয়ে উঠতে পারে তখনই 
যখন এই প্রশন্ততর চেতনা ও জ্যোতি নেমে এসে আধারকে 
অধিকার করে। 

যে স্কুল তামসিকতায় তুমি ভূগছ তা হ্রাস পেতে পঞ্করে ও. 
দূর হতে পারে এক তখনই যখন উপর থেকে সামর্থ্য আধারের মরে 
নেমে এসেছে। 

, অচঞ্চল হয়ে থাক, নিজেকে খুলে ধর, ভাগবত শক্তিকে 
আহ্বান কর যেন তিনি স্থিরতাকে ও শাস্তিকে স্থপ্রাতিষ্ঠিত করেন, 
চেতনাঢক, প্রশত্ততর করেন, বর্তমানে যতখানি সে গ্রহণ করতে 
ধারণ করতে পারে ততখানি আলো & শক্তি তার মধ্যে নিয়ে 
আসেন্স। + ৪ 

দেখো”অতিরিক্ত উৎকণ্ঠা যেন এসে না পড়ে--তাতে হু 
অচঞ্চলতা ও সাম্য তোমার প্রাণগ্রকৃঞ্চির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হড়ে 


(পেরেছে ত। ভেঙ্গে যেতে পারে। 


১২ যোগনাধনার ভিত্তি 


দর 


শেষ পরিণাম সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ থেকোঁ__পরাশক্তিকে তার কাঁজ 

করবার সময় দাঁও। 
| ০ 
ঈ ঈ 

. আম্পুহা-পরায়ণ হও, ঠিক মনোভাবটি নিয়ে একাগ্র হও-_ 
তা হলে বাধাবিপত্ভি যতই থাক, ষে লক্ষ্য তুমি সম্মুখে ধরেছ তাতে 
সিদ্ধি তোমার হবেই । 

পিছনে যে শান্তি তার মধ্যে, তোমার ভিতরে যাকে বলছ 
“সত্যতর কিছু” তার মধ্যে বাস করা, আর সে বস্তটি যে তুমি নিজে 
স্বয়ং, এই অনুভব করা তোমাকে শিখতে হবে। আরযা কিছু তা 
তোমার সত্যকার সত্তা নয় মনে করবে, তা হল নিত্য-পরিবন্ঠিত ও 
পুনঃ-পুন:-আগত একান্ত বাহিক বুত্তিরাজির প্রবাহমাত্র-_সত্যকার 
সত্তার আবির্ভাবের সাথে সাথেই তারা অন্তহিত হতে বাধ্য। 

আসল প্রতিকার হল শাস্তি। কঠোর কম্মের মধ্যে আত্মবিস্থৃত 
হয়ে থাকা শুধু সাময়িক স্বস্তি দিতে পারে-_-অবশ্থ কণ্ম সর্বদাই 
থানিকট! প্রয়োজন, আধারের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সামঞ্তস্থ স্থাপনের 
জন্ত ।« মাথার উপরে ও চারিপাশে শান্তি রয়েছে অন্নুভব করা হল 
গ্রথম ধাপ-_এই শাস্তির সাথে তোমার সংযোগ স্থাপন করতে হবে, 
তোমার মৃধ্যে তাকে নামিয়ে আনতে হবে, তা দিয়ে “যাঁর মন 
প্রাণ দেহ পূর্ণ কুরে তুলতে হবে, তা থাকবে তোমাকে ঘরে, তুমি 
বাস করবে তার মধো। ভগবানের জাগ্রত সান্নিধ্যে তৃষি যে রয়েছ 
তার একমাত্র চিহ্ন হল এই শাস্তি-এ জিনিষই যদি তুর্মি পেয়ে 
গিয়ে থাক, তবে আর সব. ক্রমে এসে যাবে। 

বাকা সত্যপরায়ণতা, চিন্তায় সত্যপরায়ণত! বিশেষ প্রয়োজন । 
যতই তুমি অনুভব করতে পারবে যে মিথ্যা তোমার, নিজ অঙ্গ. 
ক্ছি নয়, তা বাহির হতে (তোমার উপরে এসে পড়ছে মাত্র, ততই 
তাকে প্রত যাখ্যান করা, নিব করা তোমার পক্ষে সহজ হবে। 


স্থিযতা-_শান্টি--সমত! ১৩ : 
+ রি 
অধ্যরসায়ের সাথে চল+ কুটিল যা তা খজু হয়ে যাবে, জাগ্রত , 
ভগবৎ- -সাল্সিধ্যের সত্য তুমি নিরন্তর দেখবে ও অন্গভব করধে_. 
প্রত্যক্ষ অনুভূতি: তোমার বিশ্বাসের প্রমাণ এনে দিবে ।, 


সং 
১ ৪ 


ঙ 


8. 
৪ 


প্রথমে আম্পৃহাপরায়ণ হও আর মায়ের কাছে প্রার্থনা কর 
যাতে মন হয় অচঞ্চল, আসে নির্দলতী, স্থিরত| ও শান্তি, আর আসে 
্রবদ্ধ চেতনা, তীব্র ভক্তি এবং আস্তর ও বাহ্‌ সকল বাধাবিপত্তির 
সম্মুখীন হওয়ার জন্য, যোগ সাধনার শেষ অবধি পৌছিবার জন্যঃবল ও 
অধ্যাত্ব-সামর্থা। চেতনা যদি জাগ্রত হয়, আর থাকে ভক্তি ও 
আম্পহার তীব্রতা, তা হলে মনের পক্ষে ক্রমেই জ্ঞানসমৃদ্ধ হওয়া 
সম্ভব হবে-_অবশ্ঠ যদি অচঞ্চলতা' ও শান্তি তার ইতিমধ্যে অঞ্জন . 
করা হয়ে থাকে। 


ষ্ সং 


এর কারণ দৈহিক সত্তার, বিশেষত: দেহগত প্রাণসত্তার ভেজা 
এক তীব্রতা ও স্পর্শালুতা। 
ক্রমে চেতন হয়ে ওঠ! দেহ-সত্তার পক্ষে ভাল, তবে এইস মব 
সাঁধারণ-মানব-প্রকুতি-স্থলভ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে নজাগ হয়েও তাতে 
অভিষ্ভুত, পীড়িত বা বিপর্যাস্ত তা যেন কখন না হয়। মনের মধ্যে * 
যেমন, দেহের ক্লাযুমণ্ডলীর মধ্যেও ধতেমনি একটা সবল সম্মতা, 
কত্ৃত্ববোধ ও অনাসক্তি থাকা দরকার, যার কল্যাণে ও- -সকল** 
জিনিষ জেনেও, স্পর্শ করেও স্ুল-সত্তাট কোন রকমে বিচলিত হবে 
না। পারিপাখিকের ক্রিয়াবলীর চাপ জানতে হবে, তাদের সঘষে, 
৮মচেতন ইতেঞ হবে আর .তাদেরু এঞ্চ্যাখ্যান করতে হবে, বোঁড় 


১৪ যোগ্নাধনার ভিত্তি 

ফেলতে হবে__কিন্তু কেবলই অনুভব করবে আর ছুঃখভোগ করবে 
'এমন যেন না হয় ৮ 
* রং 
ডা, 


«নিজের দুর্বলতা, অসত্যময় বৃত্তি সব দেখে স্বীকার করবে এবং 
ভাঁদের হতে নিজেকে পৃথক করে সরিয়ে রাখবে--এই হ্‌ল 
মুক্তির পথ । 

যৃতক্ষণ পর্য্যন্ত স্থির মন ও স্থির প্রাণ নিয়ে জিনিষকে না দেখতে 
পারি,ততক্ষণ কাউকে বিচার করব না, এক নিজেকে ছাড়া-_এটি 
খুবই ভাল নিয়ম। আরও, একটা বাহ্‌রূপ দেখেই তার জোরে মনকে 
তংক্ষণাৎ কোন সিদ্ধান্তে পৌছিতে দেবে না, কিবা প্রাণকে কাজে 
নেমে পড়তে দেবে না। | 

অস্তঃস্থ সত্তার মধ্যে এমন একটি স্থান আছে ধেখানে সর্বদাই 
শান্ত হয়ে থাকাঁ যায়, সেখান হতে 'বহিস্থ চেতনার বিক্ষোভ সব 
অটল ভাবে এবং বিচারপূর্বক দেখা যায়, তার পরিবর্তনের জন্য তার 
' উপর কাজ করা যায়। অন্ত:স্থ চেতনার স্থিরতার মধ্যে স্থিতি যখন 

পেয়েছ তখনই অটল প্রতিষ্ঠা তোমার লাভ হয়েছে। 


ও 
সং 


এ সকল জিনিষে নিজেকে বিচলিত বা! বিক্ষুব্ধ হতে দেবে 'ন|। 
সতত তোমার কেবল একটি কাজ করা দরকার--ভগবানের দিকে 
তোমার আম্পৃহা নিয়ে অটল থাকা, সমতার সাথে নিলিপ্তভাবে 
কল বাধা ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হওয়া । যারা আধ্যাত্মিক 
জীবন যাপন করতে চায়, তাদের পক্ষে ভগবানের স্থান সকলের 
“খাগে, আর সব জিনিযই গোঁ 

' নিজেকে নিজিপ্ত রাখ 'ন্তরে অন্তরে ভগধানের কাছে 


% 
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সমগিত দে মানুষটি তার প্রশান্ত আস্তর দুটি দিয়ে দেখ এ সকল 
জিনিয। ৭ 


সং 


রস 
৪ 


বর্তমানে তোমার অঙ্তৃতি সব মানসম্তরে-এরকম হওয়ু 
ঠিকই । অনেক সাধক যে অরসর হতে পারে না, তার কারণু 
মানস ও অন্তরাত্বা প্রস্তুত হওয়ার আগেই সে তার গ্রাণময় শুরটি 
খুলে ধবে। মানসন্তরে সত্যকার অধ্যাত্-অন্গভৃতি কিছু আরম্ত হওয়ার 
পরই ভয় গ্রাগময় ভ্তরে অকালে অবতরণ, তার ফল বিষম বিশৃঙ্খলা 
ও বিক্ষোভ। এরকম যাঁতে না ঘটে সেদিকে সাবধান হতে" হবে। 
কিন্তু এর চেয়েও খারাপ হল মন আধ্যাত্মিক জিনিষের কোন রকম 
স্পর্শ পাওয়ার পূর্বেই প্রাথময় বাসনাপুরুষ যদি অনুভূতি পেয়ে বমে। 

সর্বদা এই আস্পৃহা রাঁথবে যাতে মন ও অস্তঃপুরুষ সত্যকার: 
চেতনায় ও অনুভূতিতে পরিপূর্ণ হয়ে, গ্রস্ত হয়ে ওঠে। আম্ুহ। 
রাখবে বিশেষ্ডাবে অচঞ্চলতার জন্য, শান্তির জন্য, প্রশান্ত নিষ্ঠার 
জন, ক্রমবর্ধমান অবিচল প্রসারতার জন্য, অধিক হতে অধিকতর | 
জ্ঞানের জন্য, গভীর তীব্র অথচ স্থির ভক্তির জন্য । এ 

তোমার পারিপাখ্বিক ও তার বিরুদ্ধতায় বিক্ষুব্ধ হবে না। এসক 
অবস্থা অনেক সময়ে প্রথম প্রথম বিহিত করা হয এক রকম অধি- 
পরীক্ষার জন্য। এমন অবস্থার মধোও যদি তুমি. অন্তরে নিজেকে 
চঞ্চল না হতে দিয়ে প্রশান্ত অবিচলিত থেকে সাধনা সমানভাবে 
করে”যেতে গার, তবে তাতে অত্যন্ত আবশ্তাক এক দামর্থা তুমি লাভ 
করবে। কারণ যোগের পথ সততই, বাহিরের ও ভিতরের ঘাধায় 
পরিপূর্ণ_এ সবের বিরুদ্ধে দাড়াতে হলে সাধকের অচঞ্চল, দু মা 
সামর্থ্য গড়ে তুলতে হবে 


এ যোগদাধনার ভিত্তি 


রী ্ 
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রি 


ভিতরের আধ্যাত্মিক উন্নতি বাহিরের অবস্থার উপর ততখা নি 
নিরব করে না, যতখানি করে আমরা ভিতর হতে সে অবস্থায় কি 
ভাবে সাড়া দেই তার উপর। আধ্যাত্মিক অনুভূতির চিরকাল এই 
চরম সিদ্ধান্ত। আর সেই জন্যেই যথাযথ মূল ভাবটি ধরা ও বজায় 
রাখা, বাহ ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করে না এমন এক ভিতরের 
অবস্থা, সমতার ও স্থিরতার অব্থী_যদদি একেবারে প্রথমেই তা 
আস্তর স্থুখের অবস্থা নাও হয়_-জীবনের আঘাত প্রতিঘাতে সদা 
সর্বদা অভিভূত বাহ-মনের মধ্যে বাস না করে ক্রমেই গভীরে 
ভিতরের দিকে চলা এবং ভিতর থেকে বাহিরের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করা--এই মব জিনিষেরই উপর আমর! জোর দিয়ে থাকি। একমাত্র 
এই রকম ভিতরের অবস্থার কল্যাণেই জীবনের চেয়ে ও জীবনের যত 
বিক্ষোভের শক্তি তাদের চেয়ে বলীয়ান হয়ে ওঠা যায়, শেষে 
বিজয়ের আশ! করা ঘায়। হি 

ভিতরে অচঞ্চল থাকা, শেষ অবধি চলার দৃঢ় সঙ্কল্প রাখা, বাধা 
বা বৈপরীত্যে কিছুতেই বিক্ষুব্ধ বা নিরুৎসাহ না হওয়া_-এই হল এ 
যোগপথে প্রথমে শিখবার বিষয় । অন্যথা, তুমি যে অভিযোগ করছ 
চেতনা অস্থির, অন্নভৃতিকে ধরে বাখা ছুরহ, এ সব জিনিষ প্রশ্রয় 
পাবে। যদি অন্তরে শান্ত স্থির থাকতে পার, কেবল তবেই তোমার 
অনুভূতির ধারা! স্থিরভাবে বিকশিত হতে পারে । অবশ্য মাঝে ম'ঝে 
মাধনা যে বন্ধ হয়ে যায় না বা নীচে পড়েযায়না তা নয়, দ্বুও 
এ সকল অবস্থাকে যদি য্থায্থ ভাবে গ্রহণ করা যায় তবে সাধনার 
অভাব নয়, বরং তারা ভিতরে ভিতরে পরিপাঁকের বাঁ বাধাক্ষয়ের 
অবস্থা হয়ে উঠতে পারে ।  . | 
« বাহ: 'ব্যবস্থাদির অপেক্ষা বেশি প্রয়োজন একটা আধ্যাত্মিক 
অবস্থা। এ জিনিষ যদি লাভ করা যায়, উপরন্ত নিজের আধ্যাত্মিক 
আবহাওয়া অর্থাং যার ম্‌ধো সর্বদা বাস করা! যায়, নিঃশ্বাস 
প্রশ্থামের ষাথে গ্রহণ করা 'ধ। যদি নিজেই তৈরী*করে নিতে. 
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পারা যায়, তব তাই দা সর হার পদে 
ব্যবস্থা । 


ক 


০ 
৯ & 

ভাগবত শক্তি গ্রহণ করবার সামর্থ্য লাভ করতে যদি চাও, * 
বাহ্‌-জীবনের সকল বিষয়ে তাকে কাজ করতে যদি দিতে চাও, ' 
ত৷ হলে তিনটি জিনিষ আগে অধিকার করা দরকার :- 

(১) অচঞ্চলতাঁ, স্মতা--যা ঘুটুক না কেন কিছুতেই 
বিক্ষুব্ধ হনব না, মনকে স্থির ও দৃঢ় রাখবে-শক্তিরাজির লীলা, শুধু 
দেখে যাবে, অথচ মন নিজে থাকবে প্রশান্ত । 

(২) অব্যভিচারী শ্রদ্ধা--এই শদ্ধা যে, পরিণামে পূর্ণম্গল 
য| তাই ঘটবে, আর সেই সাথে এই শ্রদ্ধাও যে, আমরা যদি সতাকার 
যন্ত্র হয়ে উঠি, তবে তার ফলে ঘটবে ঠিক সেই জিনিষ যাকে আমাদের 
নিজেদেরই সঙ্কল্প ভাগবত জ্জোতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে তার 
কর্তৃব্যকর্মরূপে সাক্ষাৎ দেখতে পায়। 

৩) প্লোহ্ণ-সামর্থ্য-_ভগবৎশক্তিকে গ্রহণ করবার, তার , 
জাগ্রত অধিষ্ঠানকে এবং তাঁর মধ্যে আবার মায়ের জাগ্রত অধিঞ্লানকে 
অন্নুভব করবার ক্ষমতা, তাকে কাজ করতে দেওয়া যাতে আমাদের," 
দৃষ্টিকে মন্বন্নকে কর্ধকে সে পরিচালিত করতে পারে। , স্দি এই 
শক্তি ও জাগ্রত অধিষ্ঠান অনুভব করা যায়, আর এই সহজ-নম্যতা 

কর্শ-চেঁডউুনার অভ্যাসেই পরিণত হয়-কিন্তু সে সহঙ্-নম্যতা থাকা 
হা শক্তির কাছে, বিজাতীয় উপকরণ কিছু সে যেন 
ক্গে না নিয়ে আসে__তা হলে পরিণাষেশ্সাফল্য সুনিশ্চিত |. 


জু ক ঙ 

রং সং 
সমতা এ যোগে একটি বিশেষ, ঠ্িয়োজনীয় অঙ্গ দু প্ 
“যন্ত্রণার মধ্যেও সমতা বীথতে হয়-তার অর্থ ধীরভাবে স্থিব- 


২ 


৭৮ যোগদাধনার ভিত্তি 
্ ৰা 
« ভাবে সহ্‌ করে চলা, চঞ্চল বিক্ষুব্ধ, অবসন্ন বা হতাশ না হওয়া, 
ভগবানের ইচ্ছার উপর অবিচল বিশ্বাদ রেখে অগ্রলর হওয়া। কিন্ত 
সমতা অর্থ জড়ঙ্থলভ নতি নয়। এই যেমন, সাধনায় কোন প্রয়াসের 
সাময়িক ব্যন্থতা যদি হয়, তবে সমতা অবশ্ঠই রাখতে হবে, উদ্দিগ্র বা 
.  নিরুত্সাহ হলে চলবে না; কিন্তু তাই বলে ব্যর্থতাকে ভগব্ইচ্ছার 
' ইঙ্গিত বলে যে গ্রহণ করতে হবে বা সে প্রয়াসকে বিসঞ্জন দিতে 
হবে তা নয়। বরং তোমার বিফলতার হেতু ও অর্থ খুঁজে ধের ! 
করা৷ উচিত, পূর্ণ বিশ্বাসে .বিজয়ের দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত। 
রোগ সগন্ধেও এ এক কথা--উদ্বেজিত, বিচলিত, চঞ্চল নিশ্চয়ই 
হবে না। কিন্তু আবার রোগকে ভগবৎইচ্ছা বলে স্বীকারও করে নেবে 
না, বরং একে শারীরিক ক্রটিরূপে দেখবে এবং প্রাণের ক্রটি বা মনের 
ভ্রম যেমন দূর করতে চেষ্টা' কর, একেও তেমনি দূর করতে চেষ্টা 


করবে। 
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সমতা ব্যতিরেকে সাধনায় দৃঢপ্রতিষ্ঠা কিছু হতে পারে না। 
“বাহ্‌ অবস্থা যত অপ্রীতিকর, অন্য মান্গষের ব্যবহার যত ডি 
,হৌক না, পূর্ণ স্থিরতা নিয়ে, বিক্ষোভকর কোন প্রতিক্রিয়া ন 
দিয়ে সে'সমন্তই গ্রহণ করা শিখতে হবে। চলার 
পরীক্ষা। সব'যখন স্থন্দর ভাবে চলছে, মা্গষও মনের মত অবস্থাও 
মনের মত, তখন স্থির ও সম থাকা মহজ। কিন্তু এরা যখন বিপরীত 
ধরণের তখনই স্থিরতা শান্তি সমতার পূর্ণতা পরীক্ষা করা যায় 
তাদের দুঢ়তর করা যায়, সর্ববাক্গুনার করা যায়। 


চে 
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এ . তোমার যে অনুভূত্ি। ইয়েছিল তা থেকে বোঝা যায় আগে 
কি রকম ব্যবস্থা ই টি ফলে আসে রং অবস্থাটি যেখানে 


ভবতা-শাততি- সমতা . 5১৯ 
ভাগবত-শক্তি অহংএর্‌ স্থান গ্রহণ করে, মন প্রাণ দেহকে যব ক'রে 
নিয়ে কু্শকে পরিচালিত করে। মনের গ্রহণ-সমর্থ নীরবতা, মানস 
অহংএর বিলোপ, মানস সত্তাকে কেবল সাক্ষীবূপে পরিণত করা, 
ভাগবতী শক্তির সর্দে ঘনিষ্ঠ যোগ, একমাত্র মেই ভাগবত প্রভাবের 
কাছে অনন্টভাবে সত্তাকে উন্মুপ্ত করা-_এই হুল ভগবানের দ্বারা, শুধু 
. ভগবানেরই দ্বারা চালিত ভাগবত যন্ত্র হয়ে উঠবার কটি ব্যবস্থা। 

মন নীরব হলে অতিযানস চেতনাটি আপনা হতেই যে আসে 
তানয়। মানষী মন আর অতিমানসের মাঝে বহু অবস্থা বা লোক 
বা স্তর আছে। নীরবত| মনকে এবং সততার আর সব "অংশকে 
মহত্তর জিনিষের দিকে খুলে ধরে-_ কখন বিশ্বগত চেতনার দিকে, 
কখন বা শান্ত আত্মার উপলব্ধির দিকে, কখন আবার ভগবানের সত্তা 
বা শক্তির দিকে, কিনব! মার্ণবের মানস-চেতনার অপেক্ষা একটা বৃহত্তর 
চেতনার দিকে । মনের নীরবতাই হল এ সব রকম অনুভূতি আসবার 
পক্ষে সব চেয়ে অন্নুকূল অবস্থা, আমাদের যোগেও এই হুল সবচেয়ে * 
অন্থকৃল অবস্থা (তবে একমাত্র অন্নকুল অবস্থা নয়), যার কল্যাণে * 
ভাগবতাঁ শক্তি প্রথমে ব্যক্তি-চেতনার উপরে, শেষে তুর মধ্যে 
, অবতরণ করে, আর সেচেতনার রূপান্তর সাধনের জন্য আগনান 
কাজ করে চলে,_তাকে প্ররোছননত অনুভূতি এনে দেয়, তার 
সমস্ত দৃষ্টি ও বৃত্তি পরিবর্তন করে, ধাপে ধাপে ,পরিচালিত রু"রে 
নিয়ে অবশেষে তাকে তার চরম ( অতিযানস ) পরিবর্তনটির জন্য , 
প্রস্তুত করে তোলে। 
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একথণ্ড নিরেট পাষাণের মত বোধ করা, এ অন্ুভতিটির' অর্থ 
বাহা-আধারের মধো--বেশির ভাগ 'প্রাণমঘ় জডজ্তরের মধ্যে-জঘা্ট 
' সামর্থ ও শীস্তির অবতরণ | সর্বত্র এই হল প্রতিঠা, গীকা ' 
ভিভি__এরই মধ্যে ভবিষ্যতে আর.সব কিছু (*আনন্দ, জ্যোতি, জ্ঞান; 
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হি এ .. যোগসাধনার ভিত্তি 


ন্তক্তি') অবতরণ করতে পারে, এরই উপর ভর ক'রে তারা নিরাপদে 
দাঁড়াতে পারে, খেলা করতে পারে। অন্য অরথুভতিটির মধো 
অনাড়তা ছিল বলছ, তা কারণ সেখানে গতি ছিল অন্থমুখী; কিন্ত 
এখানে ঘোগশক্তি চলেছে বাহিরের দিকে, পূর্ণ জাগ্রত বাহ্ব-প্রকৃতির 
'মৃধ্যে-এক্ষেত্রেও যোগ ও যোগান্গভৃতি যাতে প্রতিষ্ঠিত হয় তার 
গোড়া পত্তনের জন্য | স্থতরাং যে অনাড়তা হল বাহা-অঙ্গ হতে 
চেতনার প্রত্যাহরণের লক্ষণ তা এখানে নাই ৃ 
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প্রথমেই, স্মরণ রেখ, সাধনা নিব্বিস্ত করতে হলে সর্বাগ্রে 
প্রয়োজনগচঞ্চল মন ও প্রাণের শুদ্ধির ফলে একটা আভ্যন্তরীণ 
প্রশান্তি। তারপরে স্মরণে রেখ, বাহা কর্শের মধো থেকেও মায়ের 
সান্লিধা অঙ্গভব করা অর্থ সাধনায় অনেকখানি অগ্রসর হওয়া, ভিতরের 
যথেষ্ট বেশি রকন্দ উন্নতি না হলে এ জিনিষ লাভ করা যায় না। 
তবে সম্ভবতঃ যে বস্তটি তোমার বিশেষ দরকার বলে তুমি বোধ 
কুর অথচ ঘখাযথ শিদ্দেশ করতে পার না তা হল এই অবিচ্ছিন্ন 
জুম্পুষ্ট অন্ুভব যে মায়ের শক্তি তোমার ভিতরে কাজ করছে, উপর, 
থেকে (নমে এসে তোমার সভ্তার বিভিন্ন স্তর অধিকার করছে ! এ 
অনুভব প্রায়ই আরোহণ ও অবরোহণ এই যুগ্মগতির প:্বস্থা__ 
সময়ে তা শিশ্য় আসবে । এসব জিনিষের প্রত্যক্ষ আরম্ভ হতে 
অনেক সময় লাগতে পানে, বিশেষতঃ এযন ক্ষেত্রে যেখানে মূন 
অত্যন্ত সক্রিয় থাকতে অভান্ত, নিস্তব্ধ থাকার অভ্যাস তার আদৌ 
নাই। এই সক্রিয়তা একটা যেন আবরণ টেনে দেয় এবং ঘতরিন 
সে রয়েছে, ততদিন মনের সচল যবনিকার পশ্চাতে অনেক কাজ 
কঝ! হয়ে থাকে_সাধক মনে করে কিছুই ইচ্ছে না অথচ তখনই 
বাণ্খবিক পক্ষে অনেক জিশি' 'তৈরী হয়ে উঠে। তবে তুমি যদি 
্রুত ও প্রত্যক্ষ উন্নতি চাও, তচ্ব তা একমাত্র সম্তব যদি নিরস্তর 


্িতুতা-শান্তি-_দমতা . ৪২, 


আত্মনিবেদনের ফলে তোমার অস্তাপুরুষকে সম্মুখে নিয়ে আসতে 
পার।, আম্পুইা তোমার তীব্র হয়ে উঠুক কিন্তু তাতে অধীরতা যেন 
না থাকে। ৪ 


৪ 
খ 


৪৯ ৯ . 


সাধনা করতে হলে ঘন, দেহ ও প্রাণশক্তি সবল থাকা দরকার । 
বিশেষত: তম; যাতে বহিষ্কৃত হয়, আধারের মধ্যে আসে তেজ সামা 
তার বাবস্থা করতে হবে। | 
যোগ-পথ হবে জীবন্ত জিনিষ__এমন কিছু মানসিক নীতি বা 
ধরা-বীধা পদ্ধতি হবে না যাকে অন্ধভাবে ধরে থাকতে হবে, 
প্রয়োজন হলেও তাতে কোন ব্যতিক্রম করা চলবে না। 
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বিচলিত না৷ হওয়া, শান্ত থাকা, দুটবিশ্বাস রাখা__এইটিই হল 
চেতনার,ঠিক ঠিক মূল ধারা। তবে সেই সাথে মায়ের সাহায্য ' 
গ্রহণ করাও দরকার ; কোন কারণেই তার অন্নকম্পা হতে পুরে সরে 
'কবাড়ান উচিত নয়। আমি অসমর্থ, সাড়া দিতে অক্ষম এ ররুমেধ 
ধারণাকে প্রশ্রয় দেবে না, নিজের ত্রুটি ও বার্থতার কথা কেঝুলি চিন্তা 
করে বেদনায় ও লজ্জায় মনকে জজঙ্জরিত হতে দেবে না এ 
স্ব ধারণা ও অন্ুভব শেষে বাস্তবিকই দুর্বলতা! নিয়ে আসে। , 
বাধাবিপতভি যদি থাকে, পদস্থলন বা! বিফলতা মদ ঘটেই, তবে 
এসব জিনিষ স্থিরভাবে দেখে যার, যাতে তারা দূর হয় তাই 
ভগ্নবানকে সাহায্যের জন্ঠ প্রশান্তভাবে ক্রমাগত ডাকবে, কৃখন* 
নিজেকে * বিপর্যাস্ত ব্যথিত নিরুৎপাহ হতে দেবে না। যোগপথ 
. সহজ নয়, স্বভাবের সর্ববাজীণ রূপান্তর /কদিনে ঘটান যায় না. 
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অবসাদ ও প্রান্তরে ছন্দ যে এসেছে তার কারণ নিশ্চয় তোমার 
“পূর্ব্রেকার চেষ্টার মধ্যে ফলের জনক অতিরিক্ত আগ্রহ ও অতিরিক্ত 
, আয়া এই রকম ক্রটি কিছু ছিল। তাই চেতনা যখন নীচে নেমে 
পড়ল, তখন ব/খিত হতাশ উদ্ভ্রান্ত প্রাণ উপরে ভেসে উঠল, তার 
ফল প্রকৃতির প্রতিকূল দিক থেকে ফত সংশয়ের নিরাশার জড়তার 
প্ররোচনা সব প্রবেশের মুক্ত পথ পেল। মানসিক চেতনায় যেমন, 
ঠিক তেমনি প্রাণে আর শারীর ্তরেও স্থিরতা ও সমতাপূর্ণ 
দঢপ্রতি্ঠা যাতে হয় সেই দিকে তোমাকে অগ্রসর হতে হবে। 
শক্তির ' আনন্দের পূর্ণ প্রাবন নেমে আস্থক, কিন্তু আসে' যেন 
একটা দৃঢ় ধারণসমর্থ. আধারের মধ্যে-সর্বাঙ্গীণ সমতাই এই 
সামথ্য ও দৃঢ়তা দিতে পারে। 
রা, 4 
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প্রসারতা ও স্থিরতা ঘোগযুক্ত চেতনার ভিত্তি এবং ভিতরের 
উন্নতি ও অনুভূতির পক্ষে শ্রেষ্ঠ অবস্থা । ঘদি স্কুল চেতনায় এমন এক 
ক্যাপুক স্থিরতা স্থাপন করা যায় যা শরীরকে পরত্ত, শরীরের" যাবতীয় 
কোষ অবধি অধিকার করে, পূর্ণ ক'রে থাকে, তবে তাই হতে পারে 
রূপান্তরের ভিত্তি। ফলতঃ এই ব্যাপকতা ও স্থিরতা ব্যতিহংকে 
রূপাস্তর সম্তরব নয় বললেই হয়। 
৮৯ ৮৮ 
মাধনার লক্ষ্ট হল চেতনা শরীরের বাহিরে এসে উর্ধে 
'স্থিতিলাভ করবে, চারিদিকে আপনাকে সর্বত্র প্রসারিত করে দেবে, 
শরীরের সীমানায় আবদ্ধ থাকবে না। এভাবে মুক্ত হয়ে, সেই 
ন্িতিকে ছাড়িয়ে সাধারণ মানসকে ছাড়িয়ে উপরে যা কিছু আছে 
 তাঠোর দিকে নিজেকে খুলে "ঘর যায়, উর্ধ হতে যাঁক্িছু সেখানে 
নেমে আগে তা গ্রহণ করা যায়, সেখান থেকেই নীচে যাঁকিছু 


ন 
ভ্রিরতা-শান্তি_ সমতা ' 

আছে, তা আবার নিরীক্ষণ করা যায়। এই রুকমেই তখন পূ 
াক্ষী্েপে নীচের সকল জিনিষ দেখা আর তাদের নিযগ্রণ করা সন্তব 
হয়) আর উপরের যে বস্ত অবতরণ করে শরীরের ভিতরে স্থান 
ক'রে নেয়_শরীরকে একটা উদ্ধতর প্রকাশের যন্ত্রূপে প্রস্তুত কুরে 
তোলবার জন্য, একটা উদ্ধতর চেতনা ও প্ররুতি দিয়ে ঢেলে গড়রার 
জন্ত-_-তার আধার, তার বাহন হওয়া যায়। 

তোঁমার ভিতরে যা ঘটছে তা! হল এই- চেতনা চেষ্টা করছে 
যাতে এই মুক্তির মধ্যে তার স্থির-গ্রতিটা হয়। এই উর্দতর 
আসনে স্থিতি হলে পাওয়া যায় আত্মার স্বরূপগত মুক্তি আর বৃহৎ 
নীরবতা ও অবাভিচারী স্থিরতা। তবে এই স্থিরত| শরীরের মধ্যে, 
যাবতীয় নিয়স্তরের মধ্যে নামিয়ে আনতে হবে । সেখানে অচল- 
প্রতি্ঠ হয়ে সকল গতিবিধির পিছনে, সকল গতিবিধিকে সে ধারণ 
করে থাকবে । 

চিএ 
সং সু ৮৫৩ 

যদি তোমার চেতন! মাথার উপরে উঠে যায়, তার অর্থ 

চেতনা সাধারণ মনকে অতিক্রম ক'রে উপরের যে-কেন্দ্র উদ্ধত 
চেতনাকে গ্রহণ করে তার মধ্যে কিছ্বা উদ্দতর চেতুনারঠিনিজেরই 
ক্রমোচ্চস্তরের দিকে চলে যায়। এর প্রথম ফল, আত্মার স্বকীয় 
নীরবতা ও শান্তি--আর এই হল উদ্ধীতর চেতনার ভিত্তি। পরে 
এ শ্লান্তি ও নীরবতা নিয়তর স্তরে, এমন কি দেহেবও মধ্যে নেমে 
আনতে পারে। জ্যোতিও নামতেষ্পারে, আবার শক্তিও নামতে 
প্ররে। নাভি আর তার নীচে ঘে সব চক্র তারা হন প্রাণের .ও' 
দেহ-চেতনার--এখানেও উর্ধতর শক্তির কিছু নেমে এসে থাকতে 
পাবে। , & 


রী 


| শ্রদ্ধা আম্পহা সমর্পণ 
. ভাগবত সতাকে আবিষ্কার করবার, শরীরী ক'রে ধরবার জন্য 
আস্পৃহা তাতেই জীবনের অথপ্ড উৎসর্গ, আর কোন কিছুতেই 
নয়_-এই হল আমাদের যোগের নির্দেশ | একদিকে ভগবান আর 
একদিকে এমন কোন বহিমু্খী লক্ষ্য ও কণ্ম, সত্যের সন্ধানের ছাথে 
যার কোন সঙ্বন্ধ নাই--এই দুয়ের অধ্যে তোমার জীবনকে ভাগাভাগি 
করে দেওয়া চলবে না । ও-বুকমের সামা কিছুমাত্র থাকলে যোগে 
মফনতা অনস্তব হয়ে উঠবে ।  .. 
তোমাকে তোমার ভিতরে চলে যেতে হবে, অধ্যাত'জীবনের 
কাছে যে পূর্ণ আত্মনিবেদন তাতে স্থিতিলাভ করতে হবে। সাধনায় 
যদি নাফল্য চাও তবে মানস পক্ষপাতের মকল টান ঝেড়ে ফেলে 
দিতে হবে, প্রাণের নিজস্ব লক্ষ্য, কাম্য, আসক্তির উপর ঝৌক 
দূর করতে হবে, আত্বীয় স্বজন স্বদেশের উপর অহংজাত মায়া মূছে 
ফেলতে, হবে। বহিক্ষু্থী প্রেরণা বা ক্রিয়ারপে প্রকাশের যা 
দরকার “ভা উৎসারিত হবে সত্য লাভ হলে মেই লব্ধ সন থেকে) 
নিম্নতন মানস বা প্রাণগত প্ররোচনা থেকে নয়, ভগবৎ ইচ্ছ। থেকে, 
ব্যক্তিগত ০ বা অহংএর পক্ষপাত থেকে নয়। 
.. মানস, মতবাদের আসল কোন মূল্য নাই। কারণ, সত্তার গতি 
যেদিকে মন তারই পরিপোষক মত গড়ে তোলে বা! স্বীকার করে। 
আমল কথা হল & গতি আর তামার ভিতরের ডাক। 
এক. পরম সত্তা, চেতনা ও আমন আছে--তা কেবল 
: নেতিমূলক নির্বাণ নয় কিন্ত স্থাধু অরূপ কৈবল্য নয়, পরস্ত তা হল 


] 


থু 


দিক 


রদ্ধা-গমাম্পৃহা-_সমর্পপ৭ ২ 


চা 
স 


গতিময়,-এ জ্ঞান, আর এই বোধ যে এ ভাগবত চেতনা কেবল 


* লোকাতটিত নয়, তাকে এখানেও উপলব্ধি করা! যায়, এবং এই জ্ঞান ও 


এই বোধের ফলে ভাগবত জীবনকে যোগের লক্ষ্য বলে গ্রহণ করা" 
এ জিনিষ মনের নয়। মানস মতবাদের কথা এখানে নাই--যদদিও, 
মনের সহায়ে এ দৃষ্টিভঙ্গীটি অন্থান্থ দৃষ্টিভঙ্গীর মত, এমন কি তাদের. 
অপেক্ষা স্থষ্ঠুতর ভাবেই, সমর্থন করা যায়। এ হল অনুভূতির কথা_- 
আর যতদিন অনুভূতি না আসে, ততদিন অন্তবাত্মার শ্রদ্ধ! দিয়ে একে 
লাভ করতে হয়, অন্তরাত্ার অদ্ধাই ততদিন এনে দেয় মনের ও 
প্রাণের আন্কগ ত্য। এই উদ্দতর জ্যোতির সাথে যার সংযে!গ হয়েছে, 
যে অনুভূতি পেয়েছে, সে এ পথ ধরে চলতে পারে-তার আধারের 
নিমতর অঙ্গের পক্ষে এ অনুভবের ঠিক সঙ্গে সঙ্গে চলা যত কঠিনই 
হোক না। এ বস্থর যে ম্পর্শযাত্র পেয়েছে, তার সাক্ষাৎ-উপলন্ধি না 
থাকলেও, যদি ভিতরের ডাক থাকে, থাকে দৃঢপ্রতায়, অন্তবাত্বার 
নিষ্ঠার অনন্যগড়ি, সেও এপথ অঙ্গসরণ করতে পারে। 


নে 
টস 


ঠ 
ভগবানের ধারা মানব-মনের ধারা নয়, আমাদের রচিত 
পরিকল্পনারও অনুযায়ী নয়। ভগবানের ধারা বিচার করা অথবা! 


. তিনি কি করবেন আর না করবেন তার ব্যবস্থা দেওয়া অসম্ভব। 
'. কারণ আমরা যতদূরই জানি না কেন, ভগবান্‌ জানেন তারও বেশি । 


কপি 


ভগবানকে যদি আদে স্বীকার করি, তবে আমার ত মনে হয় সত্যকার 
যুক্তি ও ভক্তি উভয়েই সমানে দাবি কণ্ঠে অকুষ্ঠ শ্রদ্ধা ও আত্মসমর্পণ । 


রং 


টি গু 


চা 


ভগবানের উপর নিজের মনের ধান্তাকে বা প্রাণের ব্লকে 
আরোপ কর। য়, পরন্ত ভগবানের সঙ্কল্পকে বর্ণ কর! ও অনুমরণ 


: করাই হল সাধনার যথার্থ মূল ভাবটি। বূলবে না “এই আমার অধিকার, 
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4২৬ | যোগনাধনার ভিত্তি 
আমার দরকার, আমার দাবি, আমার অভাব, আমার প্রয়োজন” 
তার পরিবর্তে নিজেকে দিয়ে দেবে, সমর্পণ করবে, ভগবান্‌ যা দে 
* তাই সাননে, গ্রহণ করবে, ছুখে না করে, বিদ্রোহী না হয়ে--এই হু 
, শ্রেয়ের পথ | তথন তুমি যা পাবে তাই তোমার পক্ষে বথোপযুক্ত হবে 


০ 
ক ৯ 


শর্ধা, ভগবানের উপর নির্ভর, ভাগবত শক্তির কাছে সমর্পণ ও 
আত্মদান-_-এ সবই অবশ্ঠ-প্রয়োজন, অপরিহার্ধা। কিন্তু ভগবানের 
উপর নির্ভর যেন আন্ত, দুর্বলতা বা নিয়তন প্ররুতির প্রবৃত্তির কাছে 
সমর্পণ, এ সকলের ছল মাত্র না হয়; নির্ভবের সাথে থাকবে অক্লান্ত 
আসম্পৃহা আর সেই সাথে থাকবে ভাগবত সত্যের পথ প্রতিরোধ ক'রে 
দাড়ায় যা-কিছু সে সমস্তের নিরন্তর প্রত্যাথ্যান। ভগবানের কাছে 
সমর্পণ যেন নিজেই বাসনা ও নিম্নতন বৃত্তির কাছে অথব| নিজের 
অহংএর কাছে অথবা অজ্ঞানের ও তমিজ্রার য়ে কোন শক্তি 
ভগবানের মিথ্যা রূপ গ্রহণ ক'রে আদে তার কাছে সমর্পণের ছল, 
আবকঝা বা স্থঘোগে পরিণত করা না হয়। | 


৫ 


রা ৯ 


্ঁ 

তোমার' কেবল দরকার আম্পৃহাপরায়ণ হওয়া, গায়ের দিকে 
নিজেকে খুলে রাখা, তার ইচ্ছার বিরোধী যাঁঁকিছু সব প্রত্যাখ্যান 
করা, তোমার ভিতরে তাকে কাজ করতে দেওয়া__আৰর তুমি 
তোমার সব কাজ করবে ভীরই জন্ে, এই স্থির বিশ্বাসে যে শুধু 
ত্রারই শক্তির কল্যাণে তোমার পক্ষে সে কাজ করা সম্ভব । এভাবে 
তুমি যদি নিজেকে উন্মুক্ত রাখতে পার, তা হলে যথাযময়ে জ্ঞান ও 
দি তোমার আসবেই. 
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এ যোগে সব নির্ভর করে ভাগবত প্রভাবের কাছে তুমি 
, নিজেকে উন্মুক্ত কারে ধরতে পার কি না, তার উপর। আম্পৃহা 


যদি আন্তরিক হয়, সকল বাঁধা সত্বেও উর্ধতন চেতনায় উত্তীর্ঘ হওয়ার * 
জন্য যদি থাকে ধীর স্থির মঙ্বল্প, তবে সে উন্মুক্তি কোন না কোন রূপে, 
আসবেই । কিন্তু তার জন্যে ঈময় বেশি লাগতে পারে, কমও, 


লাগতে পারে--নির্ভর করে তোমার যন, হৃদয় ও দেহ প্রস্তুত হয়েছে 
. কিপ্রস্তৃত হয় নাই তার উপর | হৃতরাং যথেষ্ট ধৈর্য যদি না থাকে 
তা হলে আবম্তে সাধনা এত দুরূহ বোধ হয় যে অনেকে সাধনা ছেড়েও 
দিতে পারে। এ যোগে কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি নাই-_কেবল প্রয়োজন 
চেতনাকে একাগ্র করা, বিশেষভাবে হৃদয়ের মধ্যে, আর মায়ের 
অধিষ্টানকে ও শক্তিকে আহ্বান করা যাতে তিনি তোমার সত্াটি 
আপন হাতে তুলে নেন এবং*্তার শক্তির ক্রিয়ার ফলে চেতনাকে 
রূপান্তরিত করেন। মন্তিক্কে বা ভ্রমধ্যেও চেতনাকে একাগ্র করা 
যায়_কিন্তু অনেকের পক্ষে উন্ুক্তির এ পথ অতি ছুকহ। মন 
যখন প্রশান্ত হয়, একাগ্রতা হয় দৃঢ় আর আম্পৃহা তীব্র তখনই 


অনুভূতির সত্রপাত। শ্রদ্ধা যত বেশি হবে, তত ক্ষিপ্রতর ফলল্াভের ' 
সম্ভাবনা । শেষ কথা, কেবল নিজের চেষ্টার উপর নির্তর করে চললে " 


হবে না, এ ছাড়াও ভগবানের সাথে একটা! সাক্ষাৎ সংযোগ শ্বাপন ' 
করতে পারা! চাই, এবং মায়ের শক্তি ও অধিষ্ঠটান ধারণ করবার সামর্থ্য 
' অঙ্জন.করা চাই। 


€ ্ রঃ 


সং ঈং 


তোমার প্রকৃতির ঘধো কিকিক্র আছে তাতে বাত | 


যায় না। আসল কথা হল মায়ের ক্রিয়াশক্তির দিকে নিজেকে 
খুলে রাখা । কোন সাহায্য না নিয়ে গ্ নিজের চেষ্টায় কেউ 
, নিজেকে, রূপাস্তঘিত করতে, পারে না। £এক ভাগবত শক্তিই এই 
"রূপান্তর সাধন করতে পারে। তুমি যদি নিজেকে, খুলে রাখতে পার, 


আআ 


ক 


4২৮ ৃ যোগসাধনার।ভিততি 


' তাহলে অবশিষ্ট যা দরকার তা৷ সেই শক্তিই তোমার হয়ে করে 
দিয়ে যাবে। 


রঃ ্ 
সস 


ে 


কোন সাহায্য না নিয়ে, কেবল নিজের আম্পৃহা ও মঙ্কল্পের 
জোরে নিম্নতন প্রকৃতির বেগ জয় করতে পারে এমন শক্তি অতি 
অল্প লৌকেরই আছে। যাঁরাও বা তা পারে, তারা শুধু কতকটা 
সংযম অঞ্জন করে, পূর্ণ কর্তৃত্ব নয়। স্থির সম্বল্প ও. আম্পৃহা 
প্রয়োজন যাতে ভাগবতশক্তি তোমার সহায় হয়ে অবতরণ করতে 
পারে, আর যাতে সে শক্তি যখন নিষ্নতন বৃত্তিসকলের উপর কাজ 
'কারে চলে তখন অর্ধদা তার স্বপক্ষে থাকে তোমার সতাটি। 
কেবল ভাগবতশক্তিই অধ্যাত্ম সঙ্কর্কে ও হদ্গত অন্তঃপুরুষের 
আল্পৃহাফে সার্থক ক'রে পূর্ণ বিজয় এনে দিতে পারে । 


১ 
সস 


মানব প্রকৃতি বা! ব্যক্তিগত প্রকৃতির যে স্বাভাবিক দারা তার 
' বিপমীত দিকে যখন চলবার চেষ্টা করা হয়, তখন কেবল মানস 
সংযমের দ্বারা সে কাজ করা সব্বদাই কঠিন। এধ্যের সাথে 
অধাবসায়ের সাথে যদি লক্ষ্যের দিকে দুটসন্কল্পনকে নিবদ্ধ রাখা যায় 
তবে তাতে একটা পরিবর্তন সাধন হতে পারে বটে কিন্তু সাধারণত: 
তা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ এবং, সফলতাও আরস্তে কেবল আংশিক ও 
, বহুবিফলতামিশ্রিত হওয়া সম্তব। 
ন্ম-মাই আপনা হতে আরাধনা পরিণত হবে, এ কেবল 
চিন্তা-সংযম দিয়ে হয় না।, এজন্য প্রয়োজন হৃদয়ে এমন দৃঢ় আস্পুহা 
যার ফলে থে অদ্ধিতীয়ের উদ্দেশ্যে আরাধনা করাহয় তার জাগ্রত . 
. সানিধ্যের একটা কিছু উপলব্ধি বা অন্তুভূতি আসে। ভক্ত কেবল. 


এ ;্‌ 
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নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে তার আরাধ্য 
ভগবানের, করুণা & শক্তির উপরু। 


% 
৯: 


নিজের মনের ও ইচ্ছা-শক্ডির ক্রিয়ার উপর বরাবর তুমি: 


অত্যধিক.নির করে এসেছ, তাই তুমি সাধনায় অগ্রসর হতে পার 
না। তোমার চেষ্টাকে কেবল ধরে রাখবার জন্যে মায়ের শক্তিকে 
আহ্বান না করে, ষদি মায়ের শক্তির উপর নীরবে নিঠ্র করতে 
অভান্ত হও, তবে বাধা হ্রাস হতে থাকবে, শেষে একেবারেই দূর 
হয়েবাবে। 

৪ নং 
ক ৯২৯ 

“অকপট একাস্তিক হলে ফলও অবস্ঠন্তাবী। যদি তুমি 
একান্তিক হও, তবে দিবা জীবনে ভুমি গড়ে উঠবেই। 

সর্বাতোভাঁবে একান্তিক হওয়া অথথ কেবল ভাগবত সত্যকেই 


আকাজ্জা করা, মা ভগবতীর কাছে, উত্তরোত্তর আপনাকে মুমর্গণ 


কৰে দেওয়া, একমাত্র এই আম্গহ! বাতীত আর সব ব্যক্তিগত দারি' 
বা আকাল্ষণ দূর কর], জীবনে প্রত্যেকটি কর্ম ভগবানের কীছে " 


উতসর্গ করা, প্রতোকটি কর্ম ভগবং-প্রদত্ত কর্ম হিলাবে করে যাওয়া। 
তার “মধ অহকে টেনে না আনা। এই হল দিব্য জীবনের 
প্রতিষ্ঠা! 

এ রকমটি একযোগে মমপূর্ণভাবে “হুয়ে ওঠা যায় না। তবে 


নিরবচ্ছিন্ন আস্পহা,যদি থাকে, যদি সত্যসন্ধ হৃদয় ও থু সন্ুল্প নিয়ে. 


ভাগবভী শডিকে সাহায্যের জন্য নিরন্তর আহ্বান করা যায়, ভবে 


উত্তরোত্তর এই চেতনায় গড়ে ঠা যায়। বা 


৪১, যোগসাধনার ভিতি 


এত অল্প সময়ের মধো পরিপূর্ণ সমর্পণ সম্ভব হয় না। কারণ 
পরিপূর্ণ সমর্পণ অর্থ আধারের প্রতি অংশে রয়েছে যে অহ্ংগ্রস্থি ত 
. ছেদন করা, সমস্ত নিন্মুক্তি করে অখণ্ুভাবে ভগবানকে উৎসঃ 
করা। মন প্রাণ শাবীর-চেতনা (এমন কি তাদের প্রত্যেক অং* 
এবং প্রত্যেক অংশের গ্রত্যেক ব্বুত্তি) একের পর একে পুথব 
ভাবে মাপনাদের সমর্পণ করবে, তাদের নিজস্ব ধার! পরিত্যা? 
করে গ্রহণ করবে ভগবানের ধারা। এতখানি সম্ভব না হলেং 
যা সম্ভব ত| হল প্রথম" হতে মূল চেতনার একটা সঙ্ধপ্প € 
আত্মনিবেদন, ,আর প্রতিপদে আত্মদানকে সম্পূর্ণ করবার' প্রত্োব 
স্থযোগ উপস্থিত হওয়া মাত্র তাকে ধরে যে দিকে পথ খোল 
পাওয়া যায় সেই দিক দিয়ে এ মূল জিনিষটিকে বাস্তব *করে 
তোলা । একদ্িকের সমর্পণ অগ্ঠ এফদিকের সমর্পণকে বেশি সহজ 
বেশি অবশ্ঠন্তাবী করে তোলে বটে, কিন্তু একদিকের শমর্পণ 
আপনা হতেই অন্দিকের গ্রন্থি সব ছিন্ন করে বা শিথিল 
করে দেয় না। বিশেষতঃ যে গ্রস্থিসমুদয় আমাদের বর্তমান 
ব্ক্তিত্ব আর তার প্রিয়তম সৃষ্টি সকলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে 
'সুংশলিষ্ট তারা-_যূল সঙ্থক্পটি দুঢ-প্রতিষ্ঠ হয়ে গেলে এবং কর্মক্ষেত্রে 
প্রয়োগ-সিদ্ধি আরম্ভ হলেও_অনেক সময়ে কঠিন বাধা নিয়ে 
এসে দীড়ায় |. | 

এ 
ূ ক ৯ মি 

যে দোষ হয়েছে বলে-তুমি মনে করছ, জিজ্ঞাসা করছ তার 
প্রতিকার কি রকমে সম্ভব। তুমি যা বলছ ঘটন! তাই যদি হয়ে 
থাকে তবে তার প্রতিকার আমার মতে ঠিক এই :--ভাগবত সত্যের, 
ভাগবত প্রেমের আধাররূপে নিজেকে তৈরী করা। আর সেই 
উদ্দেস্তে প্রথম ধাপ হল পূর্ণ আত্মনিবেদন ও আজ্শুদ্ি, ভগবানের . 
দিকে নিজেকে খুলে ধরা, সিদ্ধির পথে নিজের ভিতরে যা-কিছু' 


নাহি, ॥ 
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অন্তরায় তা বজ্জীন করা। আধ্যাত্মিক জীবনে ভুলের আর কোন, 
ক্ষতিপূরণ নাই? অন্ততঃ সম্পূর্ণ ফলপ্রদ আর কোন ক্ষতিপূরণ 
নাই। : প্রথম প্রথম এই আন্তান্তরীণ উন্নতি ও পরিবর্তন ব্যতীত আর 
কোন লাভ বা ফল চাইতে হয় না, চাইলে বিষম হর্তাশ হতে হয়। 


নিজে মুক্ত হলে তবে অন্যকে মুক্ত করা যায়ঃ আর- এ যোগে 


আভ্যন্তরীণ বিজয় হতেই ফুটে ওঠে বাহ্‌ বিজয় । 


চে 
্ ্ 


ব্যক্তিগত চেষ্টার উপর জোর দ্রেওয়া হঠাৎ একেবারেই দুর করা 
যায় না, আর'তা বাঞ্ছনীয়ও নয়। কারণ, তামসিক জড়তা অপেক্ষা 
বূক্তিগত চেষ্টা শ্রেয় 


ব্যক্তিগত চেষ্টাকে উত্তরোত্তর ভাগবত-শক্তির গতিপ্রবাহে . 


পল্লিণত করতে হবে। ভাগবত ক্রিয়শিক্তির সঙ্জান অন্নুভব যদি 
তোমার হয়ে থাকে, তবে তাকে আহ্বান কর যাতে সে উত্তরোত্র 


তোমার মধ্যে বদ্ধিত হয়ে তোমার চেষ্টাকে পরিচালিত করে, . 


আপনার মধ্যে তুলে ধরে, এমন একটা জিনিষে পরিণত করে যা! 
তোমার নয়, যা হল মায়ের। ব্যক্তিগত আধারের মধ্যে কিযুযান 
শক্তিরাজির হবে একটা উর্ধায়ন, একটা! যেন পরাস্তর--এ পাবাস্তর 
হঠাৎ হয়ে পড়বে না, হবে ক্রমে ক্রমে । 

কিন্তু প্রয়োজন অন্ত:পুরুষে স্তিতিলাভ_ চাই সেই বিচারণার 
বিকাঁশ যা নিতৃঁলে দেখে ভাগবত শক্তি কি, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাই বা 
কতখানি, আর নিষ্নতন বিশ্বশক্তিরাজি হতেই বাকি এসে ওদ্ছুটির 


সাথে মিশে যায়। ভগবানের হাতে যতদিন সম্পূর্ণভাবে ভার ্ন্ত , 


না করা হয়েছে-_সকল ক্ষেত্রেই এর জন্য অবশ্য সময়' দরকাঁর-: 

ততদিন সত্যশক্তিকে সর্বদা স্বীকার করা, নিম্নতন মিশ্রশক্তিকে 

সর্বদা প্রত্যাখ্যান করা, এই ব্যক্তিগত ্ীয়াস থাকা চাই। . « 
বাক্তিগত চেষ্টাকে বজ্জন করা, বর্তমানের প্রয়োজন নয়। 


চি 


মা .. বোগ্নসাধমার ভিত্তি 


' বর্তমানে প্রয়োজন ভাগবত-শক্তিকে ক্রমেই বেশি করে ডেকে আনা; 
" তাকে দিয়ে বাক্তিগত প্রয়াসকে নিয়ন্ত্রিত পরিচালিত হ্বরা। 


ন্‌ 
- গস 
:« জাধনার প্রথম অবস্থায় ভগরান্নের উপর সব ছেড়ে দেওয়া কিস্বা 
নিজন্ব প্রয়াসের প্রয়োজন তাই বলে ভগবানের নিকট হতে সব 
প্রত্যাশা করা যুক্তিযুক্ত নয়। ওরকম করা তখনই সম্ভব যখন 
অস্তঃপুরুষ সম্মুখে এসে দাড়ায়, সমস্ত কম্মের উপর তার প্রভাব 
বিস্তার করে (তখনও তবু কিন্তু দরকার সতর্কতা, নিরন্তর সম্মতি- 
দান), আর তা হল সাধনার একেবারে শেষ অবস্থার কথা, যখন একটা! 
সাক্ষাৎ বা প্রায় সাক্ষাৎ অতিমানস শক্তি চেতনাকে অধিকার করে-_ 
কিন্তু এ অবস্থা এখনও বহু দূরে) এছাড়া অন্য কোন অবস্থায় 
উক্ত মনোভাব প্রায়ই জড়তা ও অচলতার দিকে নিয়ে যায় । 
সভভার যে সব অংশ কলের মত' চলে কেবল তারাই নিজেদের 
অসহায় বলতে পাবে, বিশেষতঃ শারীর (স্থুল-ভৌতিক ) চেতনা 
খ্বভাবতঃই জড়ধন্মী, সে চালিত হয় এক মন ও প্রাণের দ্বারা অথবা 
উদ্ধীতন শক্তিদের দ্বারা। তবে মানস সম্বল্পকে বা প্রাণের প্রবেগকে 
ভগরানের সেবায় নিযুক্ত করবার সামর্থ্য সকলেরই সর্বাবস্থায় খাছে। 
অব্শ্য আশু ফল সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না_কারণ অয়োজনীয় 
পরিবর্তনের বিরুদ্ধে কিছুকালের জন্ত-_এমন কি হয়ত দীর্ঘকালের 
জন্য-_-নিয়তন . প্রকৃতির বাধা বা আস্থর শক্তিদের আক্রমণ: জয়ী 
হতে. পারে। তখন সমানে ফত্র করে চলতে হয়, সম্বল্পকে সর্বদা 
“ভগবানের . স্বপক্ষে রাখতে হয়, যা বজ্জনীয় তাকে বজ্জন করতে 
ইয়, সত্যজ্যোতিঃ সত্যশক্তির দিকে আপনাকে উন্মুক্ত রাখতে হয়, 
শাস্তভাবে, স্থিরভাবে, অশ্রাস্তভাবে, অবসাদগ্রস্ত না হয়ে, ধৈর্য না 
হারিয়ে তাকে ডেকে নামিয়ে আনতে হয়, যে পর্যন্ত ন& অনুভব হয়. 
ভিডি চিড় বাধা সব ক্রমে দর হয়ে চলেছে 


রা হাল্পৃহা-_সমপণ 


_ তুমি বলছ তোমার অজ্ঞান ও তমোঘোর দন্বদ্ধে তুমি সচেতন । 
কিন্তু এ যুদি কেব্জ সাধারণভাবে ব্যাপক একটি চেতনা হয়, তবে তা 
যথেষ্ট নয় প্রত্যেক বিশেষ বস্তুর মধ্যে, বাস্তবে ওদের কাধ্যধারার , 
মধ্যেও যদি তুমি সচেতন হও, তবে তাই দিয়ে আরম্ভ করা যেতে 
পারে বটে। যে সব ভ্রান্ত বৃত্তি সমন্ধে তুমি সচেতন তাদেরুস্দূঢতার * 
সাথে বজ্জন করতে হবে, তোমার মনকে প্রাণকে ভাগবতশক্তির ' 
রিয়ার জনম প্রশান্ত ও নির্দল ক্ষেত্র করে তুলতে হবে। 

্ , 

যে সকল বৃত্তি যন্ত্বৎ চলে, মানস সঙ্থল্প দিয়ে তাদের বন্ধ 
করা, সর্বদাই অপেক্ষাকৃত দুরূহ; কারণ যুক্তি বা কোন ্া্য 
মানস-সমর্থনের উপর তাঁরা*আদৌ নির্ভর করে না, তারা হল 
একটণ যোগাযোগের অথবা যন্ত্বং্চালিত স্থৃতি ও অভ্যাসের 
ফল। | 
প্রত্যাথ্/ানির সাধনা পরিণামে সফল হয় বটে, কিন্ত কেবল 
ব্যক্তিগত চেষ্টায় তাতে অনেক সময় দরকার হতে পারে। তবে 
ভাগবতশক্তি তোমার মধ্যে কাজ করছে এ অনুভব যদ্দি তোমাঁর রহ ৫ 
তবে জিনিষটি সহজ হয়ে আসবার কথ! । 

এই দিশারী শক্তির কাছে তোমার যে আত্মদান তার মধ্যে 
গড় রা তামসিক কিছু যেন না থাকে; এ আত্মদানকে যেন 
প্রাণের কোথাও কোন অংশ নিম্নতর প্রেরণা ও বাসনার মন্ত্রণাকে 
প্রত্যাখ্যান না করবার স্থুযোগ বলে রহ না করে। 

যোগ-সাধনা ,করবার সর্বদা ছুটি' পথ আছে_এক, সজাগ *, 
মন ও প্রাণের ক্রিয়া, তার সহায়ে দেখা, পধ্যবেক্ষণ বরা, চিন্তা 
করা, সিদ্ধান্ত করা কি কর্তব্য আর কি অকর্তব্য। অবশ্ঠ গু 
জয়াটিরও পষ্জাতে রয়েছে, ভাগবত *শল্তি, এখানেও আকর্ষণ কা 
ইয়, আহ্বান করা! হয় ভাগবত শক্তিকেই-তা না হলে বেশি কিছু 

" ॥ ১] 


তি 
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করা সম্ভব নয়, তবুও এখানে ব্যক্তিগত চেষ্টাই প্রধান, একেই 
সাধনার ভার প্রায় সবখানি বহন করতে হয়। ৭ | 
অন্য পথটি হল অস্তঃপুরুষের পথ-_এখানে চেতনা ভগবানের 
দিকে আপনাকে খুলে ধরে, কেবল অস্তুঃগুরুষকেই সে ষে খুলে ধরে, 
“সম্মুখে নিয়ে আসে তা নয়, সেই সতর্গ আবার মনকে প্রাণকে দেহকে 
খুলে ধরে, জ্যোতিকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করে, সাক্ষাৎ বোধ 
করে কি করতে হবে, অন্ভব ঝরে প্রত্যক্ষ করে ভাগবত শক্তিই 
কাজ করে চলেছে, আর নিজেও ভাগবত ক্রিয়াকে আহ্বান ক'রে, 
আপন সজাগ সচেতন সম্মতি দিয়ে প্রতিনিয়ত সাহায্য করে চলেছে । 
সাধারণতঃ*এ ছুটি ধারায় মিশ্রণ অবশ্যস্তাবী ততদিন যতদিন 
চেতনা সম্পূর্ণরূপে আপনাকে উন্মুক্ত করবার জন্য তৈরী হয় নাই, 
তার সকল ক্রিয়ার উৎস হিসাবে ভাগবত অন্গপ্রেরণার কাছে সম্পূর্ণ 
প্রণত হতে পারে নাই-_এ অবস্থা হলে পরে সকল দায়িত্ব দু হয়ে 
যায়, সাঁধককে নিজের ব্যক্তিগত ভার আর কিছু বহন করতে হয় না!। 
বব 
|] রর ে 
.... তপস্যা দিয়ে হোক আর আত্মসমর্পণ দিয়ে হোক--তাতে 
“কিছু' এসে যায় না-একমাত্র কাজ হল লক্ষ্যের দিকে হটল হয়ে 
ফিরে দীড়ান। পথ যখন একবার ধরা হয়েছে, তখন তা ছেড়ে 
দিয়ে হীনতর কিছুর জন্য আবার পশ্চাৎপদ হওয়া কি করে সম্ভব? 
সঙ্ল্প যদি দু 'থাকে, তবে পতনে কিছু আসে যায় না উঠে*আবার 
চললেই হল। লক্ষ্যের উপর যদি অটল নিঠা থাকে তবে ভাগবত 
২ সাধনার পথে পরিণামে কোন ব্যর্থতা আসতে পারে না। আর 
'ভোমাকে ক্রমাগতই লক্মুথে নিয়ে চলেছে এমন জিনিষ যদি কিছু 
তোমার ভিতরে থাকে_সে জিনিষ নিশ্চয়ই তোমার আছে-_তা 
হলে স্থলন পতন বা বিশ্বাসের বিচ্যুতি যত হোক পরিণামে 
তাতে কোন পার্থক্য ঘটায় না । ছন্দের অবসান যতদিন না হয়, . 
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আর খজু উন্মুক্ত নিষণ্টক পথখানি না দেখা দেয়, ততদিন 
* অধ্যবসায়ের সাথে 'লেগে থাকতে হয় । 
ঈ চা 
সস ঃ 
আগুনটি হল আম্পৃহার, আস্তর তপশ্যার দিব্য অগ্নি/--মানবীয়" 
অজ্ঞানের অন্ধকারে এ আগুন যখন বার বার ক্রমেই অধিকতর বেগে 
ও বৈপুল্যে অবতরণ করে, তখন প্রথমে মনে হয় অন্ধকারের মধ্যে 
সে বুঝি গ্রস্ত ও লুপ্ত হয়ে গেল কিন্তু' অবতরণের মাত্রা যত বেশি 
হবে, ততই সে অন্ধকারকে আলোকে, মানবমনের অজ্ঞান ও 
অচেতনাঁকে অধ্যা্ব চেতনায় পবিবদ্তিত করে চলবে । 
রর 
"সকল আসক্তি জয় করবার আর কেবল ভগবানেরই দিকে ফিরে 
দাড়াবার সঙ্কল্প যোগসাধনারই - অঙ্গীভূত। সাধনার প্রধান কথা 
হল প্রতিপদেঞর্জাগবত প্রসাদের উপর আস্থা রেখে, ভগবানের দিকে 
চিন্তাকে রে প্রচালিত করে, আপনাকে উত্সর্গ করেও চলা) 
যতদিন সত্তাটি খুলে না যায়, আর আধারের মধ্যে মায়ের তি, 
ঘে কাঁজ করছে তা অন্ভব না হয়। 
% 
ন্ট সি 
এ যোগের সমস্ত মূল তন্রটিই হল ভাগবত প্রভাবের কাছে 
টি উন্মুক্ত করা। ও-জিনিষটি রূয়েছে ঠিক তোমার মাথার 
উপরেই; যদি তুমি তার সম্বন্ধ একবার সচেতন হতে পার, * 
তখন তা হলে রে হবে তোমার ভিতরে তাকে আহ্বান করে 
নামিয়ে আনা । এ “অবতরণ মনের মধ্যে হয়, দেহের মধ্যে হয 
* কখন শাস্তিরূখে, টি স্্যোতিরূপে; খন ক্রিয়মান শ্তিবনপে, 
আবার সাকার কি নিরাকার ভগবত্অধিষ্ঠানরূপ্ কিশ্বা আনন্দরূপে। 
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সে চেতনা যতদিন না হয়, ততদিন শ্রদ্ধা আর উন্মক্তির জন্য 
আম্পুহা নিয়ে থাকা দরকার। আস্পৃহা, আহবান, প্রার্থনা এক অভিন্ন 
জিনিষেরই নানা আকার, আর মবগুলিই ফলপ্রদ-যে আকার 
স্বত্ঃই তোমার আসে, বা তোমার কাছে সর্বাপেক্ষা সহজ তাই 
গ্রহণ করারে। অন্য পথটি হল একাগ্রতা_চেতনাকে হৃদয়ে একাগ্র 
র (কেউ কেউ করে মন্তকের মধ্যে বা উপরে ),. সেখানে 
মায়ের ধ্যান কর, সেখানেই তাকে ডেকে আন। এ ছুটির যে- 
কোনটি কর! যেতে পারে কিনা! ছুটিই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে করা যেতে 
পারে_ যখন স্বভাবতঃই যাঁ'তোমার কর! আসে, বা করতে প্রেরণা 
যায়। তবে আস্তে সবচেয়ে বিশেষ প্রয়োজন হল মনকে শাস্ত 
করা, সাধনার সময়ে সাধনা-বহিভত সব চিন্তা ও বৃত্তি দুর করা। 
শান্ত মনেই অনুভূতির জন্য আয়োজন উত্তরোত্তর সু হয়ে চলে। 
কিন্তু সমস্ত কাজটি যদি একযোগে না হয়ে যায়, তা হলে অধীর 
হয়ে পড়বে নাঁ। মনের মধ্যে পূর্ণ শান্তি নিয়ে আপা সময়-সাপেক্ষ 
চেতনা যতদিন প্রস্তুত না হয় ততদিন সরান সাথে লেগে 

টি হবে। 

ৰা 
৬, 

যোগ-সাধনায় অভীষ্টলাভের একমাত্র উপায়, ছে।মাঁর সত্তাকে 
মাতৃশক্তির কাছে উন্মুক্ত করা, সকল অহংকার দাবি বামনা, ধু 
ভাগবত সত্যের জন্য আম্পৃহা ব্যতিরেকে অন্য সব প্রেরণা ক্রমাগত 
প্রত্যাখ্যান করা। এটি যথাযথ করা হলে, ভাগবত শক্তি ও জ্যোতি 
কাজ আরম্ভ করবে, যোগসিদ্ধির অবশ্া-প্রয়োজনীয় যে প্রতিষ্ঠা 
শাস্তি ও সমতা, আত্তর সামর্থ্য, বিশুদ্ধ ভক্তি, মবর্মান চেতনা ও 
আহবান, এদের নিয়ে আসুবে। রি 


৮ 
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তোমার পুক্ষে সত্যটি হ'ল অন্তরে ভগবানকে অনুভব করা, 
মায়ের "র্দিকে উন্মুক্ত হওয়া, ভগবানের জন্য কর্খশ করা যতদিন না 
যাবতীয় ক্রিয়ার মধ্যে মায়ের জ্ঞান তোমার হয়। ,তোমার হ্বাযে 
থাকবে ভাগবত অধিষ্ঠানের চেতনা আর তোমার কর্ে থাকে 
ভাগবত নির্দেশের চেতনা। এ জিনিষকে অন্তঃপুরুষ্ণ দি সে পূর্ণ 
ঈগ্রতথাকে তবে, সহজে অবিলম্বে গভীর ভাবে অনুভব করতে 
পারে। আর অন্তঃপুরুষের একবার যদি এ অনুভব হয়ে থাকে 
তবে ফ্ে-ন্ভব মনে ও প্রাণে পরাস্ত গ্রারিত হতে পারে । 


৬ 
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_ তোমার অন্য যে অন্ভভ্বটি সে-সময়ের জন্য এত সত্য বলে মনে 
হয়্ছিল তুমি বলছ, তার মধ্যে একমাত্র সত্য এই যে তোমার 
পক্ষে বা কারো পক্ষে তোমার বা তার শুধু নিজস্ব চেষ্টা দিয়ে 
স চেতনা হতে মুক্ত হওয়া, অসম্ভব) এই জন্যই যখন তুমি. 

মতন চতিনার মধ্যে ডুবে যাও, সবই তোমার কাছে অসম্ভব. 
রি হয়! কারণ, সেই সময়ের জন্য তুমি মত্য চেতনাটি হারিয়ে 
এক্ষল। কিন্তু ওধারণা সত্য নয়, কারণ তোমার মধ্যে কোথাও' 
কিছু ভগবানের দিকে খোলা রয়েছে, নিষ্নতন চিতা মধ্যে চিরকাল 
থেকে যেতে তুমি বাধ্য নও | 
গ্ত্য চেতনার মধ্যে যখন তুমি থাক তখন দেখতে পাও সবই 
কর! সঈস্তব--যদিও বর্তমানে এ জিনিষের সামান্য আরম্ভ হয়েছে 
মাত্র; কিন্তু ভাগবত কর্তনবল, মাতৃরশক্তি যদি সেখানে একবার এসে, 
থাকে, তবে আবম্তই যথেষ্ট। কারণ আসল সত্য হল 'এই থে এ 
শক্তি সব করতে প্রারে_তবে অখণ্ড রূপাস্তর আর অস্তপুরুষের 
পুর্ণ সার্থকতাঝু জন্য প্রয়োজন সময় আর গ্রস্তঃপুরুষের আম্পৃহা। « 


চে 


৩ .. যোগদাধনার জিততি 


মায়ের ইচ্ছা অন্সরণ করে চলতে হলে এই বিধিগুলি পালন 
করা চাই-(১) জ্যোতি, সত্য ও সাম্যের জন্য তারই দিকে ফিরে 
চাওয়া; (২) আর কোন শক্তি যেন তোমাকে প্রভাবিত ও চালিত 
মী করে এই আম্পুহা রাখা; (৩) প্রাণের কোন রকম দাবি বা নিজস্ব 
«ব্যবস্থা না ঝা? (৪) মদকে এমন 'অচঞ্চল। বাথ থাতে সে সত্যকে 
গ্রহণ করতে তৎপর থাকে অথচ নিজের ধারণা ও পরিকল্পনা সব 
জোর করে ধরে না থাকে; সর্বশেষে, অন্তঃপুরুষকে জাগ্রত রাখা, 
সম্মুখে রাখা, যাতে মায়ের ইচ্ছার সাথে তোমার নিরন্তর যোগ 
থাকে আর তুমি সত্য সত্যই জানতে পাও তীর ইচ্ছা কি--অন্যরকম 
প্রেরণা ও মন্তণাকে ভাগবত ইচ্ছা বলে মনে বা প্রাণে ভুল করতে 
পারে, কিন্তু অন্তঃপুরুষ একবার জাগ্রত হলে কখন তুল করে না| 
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কর্শধারা সর্বতোভাবে সব্বাঙ্গস্ুন্দর হতে পারে কেবল 
অতিমানস রূপান্তর সিদ্ধির পরে। তবে নি্নতন স্তর-"মৃহে একটা 
অপেক্ষ'কত সুন্দর কম্মধারা হওয়া সম্ভব, কিন্তু সে জন্য প্রয়োজন, 
ভগবানের সাথে সংযোগ রাখা, আর মনে প্রাণে দেহে সতর্ক মৃজ'গ 
সচেতন ইও্য়া। ত। ছাড়া, পূর্ণমুক্তির জন্যও এ অধ পাটি হণ প্রথম 
আয়োজন ও অনিবাধ্য প্রয়োজন । 


সং 
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বৈচিজ্রযহীনতাকে যে তয় করে, চায় নৃতন কিছু, তার পক্ষে 
'যৌশ-সাধনা করা সম্ভব নয়, অন্ততঃ এই যোগ-_এ যোগে দরকার 
অফুরন্ত অধ্যবসায় ও ধেধ্য। মৃত্যুভয়ও প্রাণে একটা" দুর্বলতার 
লক্ষণ, এও যোগ-সামর্যের নিপরীত জিনিষ। তেমনি আবার, রিপুর 
যে একাস্ত বশীভূত, তার পক্ষেও এ যোগ "কঠিন বোধ হবে--এ রকম 
ক্ষেত্রে ঘদি অবলগ্থন স্বরূপ “একটা ভিতরের ঘথার্থ ডাক না থাকে, 


পন্ধা-_আম্পৃহা-_সমর্পণ 
ভগবানের সাথে মিলনের জন্য এবং অধ্যাত্ম চেতনা লাভের জন্য একট 
আন্তরিক ও সুদ আস্পৃহী না থাকে তবে সহজেই চূড়ান্ত অধঃপত 
ঘটতে পারে, সকল গ্রয়াম একেবারেই নিক্ষল হয়ে যেতে পারে। 
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কর্পদ্ধতি মধ্ধ্ধে, সবই নির্ভর করে কথাটি বর্গতে তুমি ?ি 
'বোৰ 'তার উপর । বাসনা গ্রায়শঃ নিয়ে চলে অত্যধিক চেষ্টা 
দিকে_-তার অর্থ অনেক শ্রম ও স্বল্প ফুল, সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্তি অবসা 
এবং £যখানে বিপত্তি ও বিফলতা সেখানে হতাশা, অবিশ্বাস ব 
বিদ্রোহ; আর না হয়, তার লক্ষ্য হয় শক্তিকে জোর করে 
আকর্ষণ করাঁ।* শক্তিকে আকর্ষণ করা যায় বটে, কিন্তু কেবল যারা 
যোগে সমর্থ ও অভিজ্ঞ তাদ্রে ছাড়া অন্ঠের পক্ষে তা নিরাপদ নয়” 
যদিও এ উপায়ে অনেক সময়ে বিশেষ ফললাভ হয়ে থাকে তবুও তা 
নিরাপদ নয়, প্রথমতঃ এই জন্য যে এতে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া সব নিয়ে 
আসতে পারে, কিন্বা বিরোধী, ভ্রান্ত বা মিশ্র শক্তি সব নামিয়ে 
আনতে প্লারে__এগুলি সাধক যথেষ্ট অভিজ্ঞতার অভাবে সত্য শক্তি 
থেকে পক করে চিনতে পারে না; আর না হয়, ভগবানের*অহেতুক 
ধী্.ও সত্যকার নির্দেশের পরিবর্তে স্থান অধিকার করতে পারে 
একান্তপবাক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্ীর্ণ শক্তি কিন্বা নিজের মানস বা 
প্রাণজ পরিকল্পনা । ক্ষেত্র বিভিন্ন, প্রত্যেকেরই আছে নিজস্ব সাধনার 
ধারা» কিন্তু তোমার পক্ষে আমি যা শ্রেয় বিবেচনা করি তা হল 
আপনাকে নিরন্তর খুলে রাখা, আর ধীর স্থির আম্পুহা, অতিরিক্ত 
উদদগ্রীবতা নয়, পরস্ত একটা প্রফল্ত নির্ভর ও ধৈর্যা। 

গু ঞ সং গু 
ক ৯ 

ও রি অধিকার করা হয়ে ছছে, না হোক অন্ততঃ গতার 
আস্বাদ পেরেছি খহও অকালে দাবি করা একাস্ত দুর্কদ্ধিতার 


যোগসাধনার ভিত্তি 


। কাজ। এ রকম দাবির সঙ্গে সঙ্গে থাকে অতি-অহংকারের আস্ফোট, 
দৃষ্টিভঙ্গির একটা প্রমাদ অথবা গুরুতর পতন, ব্কিত অবস্থা বা 
বিকৃত গতি। একটা আধ্যাত্মিক দীনতা, নিজেকে একটা আপ্রগল্ভ 
ন্ুদ্ধত দুটি দিয়ে দেখা, আপনার বর্তমান প্ররূতির ক্রটিগুলি 
.শান্তভাবে উপলব্ধি করা, এবং আত্মগরিমা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পরিবর্তে 
বর্তমানের আখ্বস্থিতিকে অতিক্রম করে উঠবার একান্ত প্রয়োজন 
অন্ভব করা--তবে তা অহং-মুদী পদাকাজ্ষার জন্য নয়, পরস্ ভগবৎ- 
মুখী আকৃতির জন্ত-_আমি .মনে করি এ সবই হল অতিমানস 
রূপান্তরের দিকে অগ্রপর হওয়ার জন্য ভঙ্গুর পাথিব মানব আধারের 
পক্ষে বুলগুণে শ্রেয়স্কর আশ্রয় । 
% 
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তোমার যে অনুভূতি আরম্ভ হয়েছে তা হল অস্তঃপুরুষের 
প্রভাবে দেহস্তবের আত্মসমর্পণ। 

তোমার সব অন্গগুলি মূলতঃসমপিত হয়েছে বটে, কিন্তু তাদের 
,সকলের মধ্য এবং তাদের নকল ক্রিয়ার মধ্যে, সমগ্রভাকে ও পৃথক 
পথক্‌ ভাবে, অন্তঃপুরুষভাবিত আত্মদান অনুশীলন কর সেই 
স্মর্ণকে সম্পূর্ণ করতে হবে। ক 

ভগবানের ভোগা হওয়া অর্থ সম্পূর্ণ সমপিত হওয়া. তাঁর ফলে 
অনুভব হয় যে ভগবৎ-অধিষ্ঠান, শক্তি, জ্যোতি, আনন্দই সমগ্র সত্তাকে 
অধিকার করে রয়েছে, এ কল জিনিষকে সাধক নিজে যে অপ্দিকার 
করে রয়েছে তা নয়। নিজে অধিকারী হওয়া অপেক্ষা ভগধানের 
কাছে এইভাবে সমপিত ও ভগবান্‌ কর্তৃক অধিরুত হওয়ার মধ্যে 
অনেক বেশি তীত্র.আনন্দ। আবার সঙ্গে সঙ্গে এই সমর্পণের ফলে 
আপন সত্তার ও প্রকৃতির উপর আসে একটা প্রশান্ত ও রস কর্তৃত্ব । 


ৰা / ফা 
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্র্ধা--আম্পৃহী_সমর্পণ 


 অস্তপুরুষকে সন্মুথে এনে ধর, সেখানে স্থায়ী করে রাখ--তার 
শক্তি মন প্রাণ দেহের উপর প্রয়োগ কর, যাতে এদের 'মধ্যে সে 
মংক্রামিত ক'রে দিতে পারে তাঁর নিজের অনন্যমুখী আম্পূহার বল, তার 
নির্ভর, শ্রদ্ধা, সমর্পণ, আর দিতে পারে প্ররুতির মধ্যে ঘাকিছু ভ্রান্ত, ' 
যাঁকিছু অহংকারের ও প্রমাদের অভিমুখী এবং জ্যোতির ও সত্যের 
বিমুখী সে-সকলকে অচিরাৎ প্রত্যক্ষভাবে আবিষ্কার কররধাঁর ক্ষমতা। 

যে কোন আকারেরই অহংকার হোক না তাকে উন্মলিত কর, 
তোমার চেতনার প্রত্যেকটি ক্রিয়া হতে সত্তাকে উন্ম লিত কর। 

বিশ্বব্যাপী চেতনার অনুশীলন করব_বিস্তুতির মধো, নির্াক্তি- 
কতার মধ্যে," আর বিশ্বভৃত ভগবানের অনুভূতি, সার্বভৌম 
শক্তিরাজির সাক্ষাংপ্রতীতি, বিশ্বপ্রকাশের--লীলার_উপলন্ধি ও 
অর্থবোধ, এ সকলের মধ্যে অহংপ্রতি্ দৃষ্টিভঙ্গি লু হয়ে যাক। 

, অহংএর পরিবর্তে আবিষ্কার কর তোমার সেই সত্তা যা 
ভগবানের অংশ, জগন্মাতা হতে সঞ্জাত, লীলার যন্ত্র। তবে তুমি 
ভগবানের অংশ, তুখি যন্ত্র_এ অনুদ্ভবটিকে সকল গর্ব, অহং-বোধ, 
অহংএর আঁধকার, সকল শ্রেষ্ঠত্ব গ্রতিপাদন, দাবি বা বাসনা হতে . 
মুক্ত রাখতে হবে। কারণ এ সব জিনিষ সেখানে যদি থাকে মি 

প্রাঁঁজ্জমার সতা সত্তা নয়। ট 

অধিকাংশ মানুষই যোগসাধনাকালে বাস করে মনপ্প্রাণ-দেহের 
মধ্যে--তবে এ মন-প্রাণ-দেহ কখন কখন বা কিছু পরিমাণে উর্দধাতর 
মন এক্রং জ্যোতির্শয় মনের দ্বারা উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু অতিমানস 
পরিবর্তীনটির জন্য গ্রস্ত হতে হলে দরকার (ব্যক্তিগতভাবে, যার যখন 
সময় হয় তখনই) অন্তর্বোধি এবং অধিমানসের দিকে আত্মোন্মীলন, , 
যাতে এ ছুটি শক্তি সমগ্র সত্তা ও সমগ্র প্রকৃতিকে অতিমানুষ' 
পরিবর্তনের “জন্য তৈরী. করে তুলতে পারে। চেতনাকে শাস্তভাবে 
বিকশিত ও বিস্তৃত হতে দাও, তা হলে এঞ্সকল জ্ঞান ক্রমে অধিকতর 
পরিমাণৈ তোমার আসতে থাকবে। | 


০ 


(. ্‌ ঘোগসাধনার ভিত্তি 
স্থিরতা, বিচারণা, অনাসক্তি (কিন্তু গঁদাসীন্ব নয়) এ সকসই 
অতান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ এদের বিপরীত যে নব জিনিষ তারা 
রূপান্তরের কাজে বিশেষ বাধা । আশ্পৃহার তীব্রতা থাকা চাই__ 
"কিন্তু পূর্বোক্ত এ গুণগুলির সঙ্গে সঙ্গে । ত্রস্ততা নয় জড়তাও নয়, 
'বাজস অতযুৎকঠাও নয়, আবার তামস হতাশাও নয়__থাকবে অটল 
* অশ্রান্ত 'অথট' অচঞ্চল আবাহন ও অনুষ্ঠান। উপলব্ধি লাভের জন্য 
উদ্ান্ততী বা আকুলতা নয়, প্রয়োজন উপলন্ধিকে ভিতর থেকে বা 
উপর থেকে আপনা হতে আসতে দেওয়া আর তার ক্ষেত্র, তার 
প্রকৃতি, তার মীমানা যথাযথ.নিরীক্ষণ করা। 
মায়ের শক্তিকে তোমার মধ্যে কাজ করতে দাও, কিন্তু সাবধান 
থেকো যেন কোন ম্ফীত অহ্মিকার ক্রিয়া বা সত্যো্ ছদ্মবেশে কোন 
অজ্ঞানের শক্তি এসে তার স্থান গ্রহণ না করে বসে বা তার সাথে 
মিশ্রিত না ভয়ে পড়ে। বিশেষভাবে এই আম্পৃহা রেখো যাতে 
তোমার গ্রকূতি হতে সকল তমিত্রা, সকল অচেতনা বহিষ্কত হয়। . 
অতিমানস পরিবর্তনের জন্ত প্রস্তুত হতে হলে এইগুলি হল তার 
অবশ্ঠ-পালনীয় মুখ্য বিধান! এদের কোনটিই সহজ নঘ, সবগুলি 
সর [সদ্ধ হলে তবে বল! চলে যে প্রকৃতি প্রস্তুত হয়েছে, তার পূর্বে 
ন়্। যদি যথার্থ মূলভাবটি গ্রতিিত করা যায় (তাঁত অন্ধ 
ব্ত, অহংকার-বজ্জিত, কেবল ভাগবতী শক্তির দি উনি) 
তবে সাধনার কাজ দ্রুত চলতে থাকে। এই সত্যকার ডল 
গ্রহণ করা, তাকে ধারণ করা, নিজের মধো পরিবর্তনকে *বদ্ধিত 
করা)-এ কাজ করাই হল সাধকের দিক থেকে যথাসাধ্য 'াহায্য 
করা, আর একটা সার্বজনীন পরিবর্তন সাধনের জন্য এই সাহাযোর 
'বেশি কিছু সাধকের নিকট থেকে চাওয়া হয় না। 


বাঁধাবিঘু | 


গ্রথম অবস্থায় সর্বদাই অনেক বাধা আমে, উন্নতির পথ্েও বনু. 
রিয় ঘটে-_আধার যতদিন প্রস্তুত না হয়ে ওঠে ততদিন ভিতরের 
দুয়ার সব খুলভেও বিল হয়। তবে হন তুমি ধ্যান কর তখনই 
ঘি প্রানি ও ন্র্জোতির শরণ অনুভব কর, আর অন্ধ 
গতি যদি এতধানি গ্রবল হয়ে ওঠে যে বাহিরের গ্রভাব হ্রাস হয়ে 
চলে এবং প্রাণের বিক্ষোতও ক্ষীণব্ হয়ে আমে, তা হলে ওতেই 
বুঝঁতি হবে তোমার অনেকথানি উন্নতি ইতিমধো হয়ে গিয়েছে 
সাধনার পথ কুদী্ঘ, বল প্রতিরোধের বিরুদ্ধে'গ্রতোক অুলি- 
রমাণভূমি জয় করে চলতে হবেতাই সকলের উপরে যে গুণটি 
সাধকের থাকা দরকার তা হল ধৈর্ধী এবং একনিট অধাবদায়। আর 
নেই সাথে এমন অদ্ধা যা সকল বিদ্বের। কালবিলঘের, আপাত? 
বা্থতার ভিতবে রয়েছে আটল। ঃ 
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. সাধনীয় প্রথম প্রথম এ সকল বাধা সচরাচর ঘটে থাকে। 
স্বভাব, যথেষ্ট গরহণ-মমর্থ হয়ে €ঠে নাই বালে এ মবের উৎপত্ভি। 
কোথায় তোমার বাধাটি খুঁজে বের করা উচিত, মনে না প্রাণে 
সেখানে চেতনাকে বিভ্ূত করে ধ্ধবার চেষ্টা করবে, শুদ্ধি ও 
শান্তিকে বেশি কৈ ডেকে আনতে হবে, আর এ সিদ্ধি ও শান্তির 
মধো তোয়ার দতার, সেই দুর্বল অন্টি ভাগবতী শক্তির কাছে 
ধকান্তিকভাবে অথগুভাবে উৎসর্গ কে 


চে 


রঃ | যোগনাধনার ভিত্তি 


স্বভাবের প্রত্যেক অঙ্গ তার পুরাতন ধারায় বরাবর চলতে 
চায়, আর যতদুর পাঁরে আমূল কোন পরিবর্তন বা উন্নতি ঘটতে 
দিতে চায় না) কারণ তা হলে যে তাকে নিজের চেয়ে উদ্ধতর 
কিছুর অনুগত হতে হয়, নিজের, ক্ষেত্রে, নিজের পৃথক্‌ সামাজ্যে 
তার অবাধ প্রতৃত্ব হতে বঞ্চিত হতে হয়। এইজন্যেই রূপান্তরের 
সাধনা এত দীর্ঘ ও দুরূহ হয়ে থ'কে। 
মন নিস্তেজ হয়ে পড়ে, কারণ মনের নীচের দিকের ভিত্তি হল, 
তমঃ বা জড়ত্ব ধর্ম যার, সেই দেহজ মন। স্থুল-ভৃতের ' জড়ত্বই 
মূল ধর্ম। উর্দততর অন্ভূতি যদি টানা-ধারায় বেশি সময় চলে, 
তাতে যন অবসন্ন হতে থাকে, এবং প্রতিক্রিয়ার ফলে, একটা 
অস্বস্তি বা নিস্তেজতা এসে দেখা দেয়। তবে বাহজ্ঞানশৃন্যত! বা 
সমাধি এ রকম পরিণাম থেকে নিষ্কতির এক উপায়_এখানে 
শরীরকে শান্ত'করা হয়, দেহজ মন থাকে একটা আচ্ছন্ন অবস্থায়, 
ভিতরের চেতনা তখন যথেচ্ছ নজর অনুভূতি উপলক্ধি নিয়ে চলতে 
থাকে। অজ্জবিধা এই যে সমাধি অপরিহার্ধা হয়ে দাড়ায়_জাগ্রত 
চেতনা সমস্যার সমাধান হয় না; সেখানে ক্রটি থেকে যায়| 
টং ্ 
, সা সী 
ধ্যানের সময় বাধা যদি এই হয় যে যত রাজোর চিন্তা এসে 
জুটে থাকে, তবে সেটি দু্টশক্তির জন্য নয় তার কারণ*্মানব 
মন্রে সাধারণ স্বভাব । সকল সাধকেরই এই বাধা আছে এবং 
অনেকের তা আবার দীর্ঘকাল ধরে থাকে। একে দূর করবার 
কয়েকটি উপায়,আছে। একটি হল চিন্তাগুলির উপর দৃষ্টি দেওয়া 
তাতে মানব মনের কি ধরণের প্রকৃতি প্রকাশ পায় তা মিরীক্ষণ করা 
নিরীক্ষণ কর! কিন্তু তাতে কোন সম্মতি না দেওয়ায় কেবল চলতে 
দেওয়া যে পধ্যন্ত তারা ক্ষীণ হয়ে হয়ে না থেমে যায়-_বিবেকানন্দ 
তার রাজযোগে, এই এক পন্থা অনুমোদন করেছেন। আর এক টা 
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হল, চিন্তাগুলি দেখে যাওয়া যেন তারা! তোমার নিজের নয়, নিজে 


সাক্ষীপুরুষরূপে পিছনে সরে দাড়ান, কিছুতেই অনুমতি না দেওয়া» 
চিন্তাগুলিকে দেখা যেন তারা বাহির হতে, প্রকৃতি হতে আসছে, 
অন্থুভব কর! তারা যেন পথচারী মাত্র, মনের আকাঁশ পার হয়ে 


চলেছে, তাদের সাথে তোমার*কোন সনদ্ধ নাই, তাদের বিষয়ে : 
তোমার কোন ওঁস্জুক্য নাই । এ রকমে চললে শেষে দেখা যায় যে ' 


মন্‌ দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে__একটি হল মনোময় সাক্ষীপুরুষ, 
ঘে কেবল দেখে যায়, থাকে নিব্বিচল প্রশান্ত; আর একটি হল 


যা দৃষ্টির বিষয়, প্রকৃতির ভাগ, যার মধ্যে চিন্তা সব গতায়াত করে, 


সু 


বিচরণ করে। পরে আরও অগ্রসর হয়ে প্রকৃতি-অংশটুকুও নিস্তদ্ধ বা 
শান্ত করার উদ্যোগ করা যেতে পারে। একটি তৃতীয় পন্থাও আছে, 


এক সক্রিয় পদ্ধতি-_এখানে*দেখতে চেষ্টা করা হয় চিন্তা সব আসে " 


কোথা হতে, পরে দেখা ঘায় তারা সাধকের নিজের ভিতর থেকে 
আসে না, আমে যেন মাথার বাহিরে থেকে; যখন তার! আসছে 


তখন যদি তাদের ধরা যায়, তবে "ভিতরে প্রবেশ করবার পূর্বেই... 
তাদের দুগ্ধ ফেলে দিতে হয়। এ পথটি বোধ হয় সব চেয় দুর,“ 


আর সকলেরই সাধ্যায়ত্ত নয় । কিন্তু যদি আয্নত্ত হয়, তবে নীরবতা 


"লাভে “এর অপেক্ষা ক্ষিপ্র ও অবার্থ উপায় আর নাই | 
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তোমার মধ্যে যে সব ভুল-বৃতি সেগুলি লক্ষ্য করা ও জানা 
দরকার__-তারাই হল তোমার ছুর্জেগের মূল, যদি মুক্ত' হতে *চাও 
তবে ক্রমাগত তাদের প্রত্যাখ্যান করে চলতে হবে। ও 
কিন্তু তাই বলে জ্দা-দর্ধদা তোমার ক্রুটি ও উল-বৃত্তির কথা 
কেবল চিপ্তা করবে না। বরং তোমাকে যা হতে হবে, তোমার যা 


আদর্শ তারইপ্উপর বেশি.ধ্যান দা, আর এই শ্রদ্ধা রেখ যে. তাই 
ধন তোমার লক্ষ্য তখন তাতে সিদ্ধ হতে হবে»*-সিদ্ধি হবেই। 
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সদ্া-সর্ধদা কেবল দোষ ভূল-বৃত্তি দেখে চললে অবসাদ এসে 
পড়ে, শ্রদ্ধা দুর্বল হতে থাকে । উপস্থিত কোন অর্থকারের পরিবর্তে 
দৃষ্টি বরং নিবদ্ধ কর উদীয়মান আলোকের দিকে । শ্রদ্ধা, গ্রফুল্লতা, 
পরিণামে বিজয়ের নিশ্চয়তা_এই সব জিনিষই সহায়, এই সবই 
অগ্রগতিকে সহজ ও ক্ষিপ্র করে তোলে। 

উংকুষ্ট যে সকল অনুভূতি তোমার হয়, তারই উপর বেশি জোর 
দাও। এ ধরণের একটি অন্থভৃতি সকল বিচ্যুতি বিফলতার অপেক্ষা 
মূলাবান--তা”ও যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন অন্থতাপ করবে না, হতাশ 
য়ে পড়বে না, ভিতরে প্রশান্ত থাকবে, আম্পৃহা রাখবে যাতে 
মনুতৃতিটি দুটতর 'রূপ নিয়ে ফিরে আসে, আরও গভীরতর পূর্ণতর 
মন্ুভৃতির দিকে নিয়ে ষায়। 

আস্পৃহা সদা-সর্ধবদা রাখবে, তবে অধিকতর প্রশান্তির সাথে 
মার ভগবানের কাছে নিজেকে সহজভাবে অখণ্ডভাবে উন্মীলিত ক'রে | 
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নিম্নতর প্রাণটি প্রায় সব মানুষের মধ্যেই দারুণ করিতে, আর 
খদব বৃত্ত ুষ্টশক্তিদের কথায় সাড়া দেয় তাতে বান | 
সন্তংপুরুষের নিরবচ্ছিন্ন উন্মীলন, এই সব প্রভানেন এপিবস্তর ২. 
প্রত্যাখ্যান, ছুষ্টশক্তির সকল প্রকার মন্ত্রণা থেকে নিজেকে পৃথক করে 
শাখা, আর ভিতরে মাতৃশক্তির স্থিরতা জ্যোতি শান্তি শুদ্ধির অবতরণ 
-এতেই আধ্লার তার অবরোধ থেকে পরিণামে মুক্ত হয়ে উঠবে । 

'দরকার হল শান্ত থাকা, ক্রমেই বেশি শান্ত থাকা,_-এ সকল 
প্রভাবকে দেখা যে তারা তোমার কিছু নয়, তারা অনধিকার প্রবেশ 
$রেছে, এদের থৈকে নিজেকে পৃথক করে ধরা, এদের অস্বীকার করা, 

শান্ত আস্থা নিয়ে ভাগবতী শক্তির মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করা। 

তমার অন্তঃপুরুষ যদি ভগবার্নকে কামনা! করে, আরি তোমার মম 
[দি অকপট হয় এবং 'নিয়তন প্রকৃতি হতে, সকল দুষ্টশক্তি হতে মুক্তি . 
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ভিক্ষা করে, আর তুমি যদি তোমার হৃদয়ের মধ্যে মাতৃশক্তিকে 
আহ্বান ,করে আনতে পার এবং নিজের শক্তির অপেক্ষা তারই উপর 
বেশি নির্ভর করতে পত্র, তবে পরিণামে আধারের এই অবরোধ, 
দূরীভূত হবে, আর তার স্থান অধিকার করবে শাস্তি ও 'সামর্থা। 

রা | 
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নি্নতন প্ররূতি হল অজ্ঞ ও অদিবা-_সে যে ম্বভাবভঃই 

জোতির ও সতোোর বিরোধী তা নয়, তবে ওিকটি তার অবরুদ্ধ । 
ৃষ্টণক্তি ভুল তাঁরা যারা দিব্যের বিরোধী, কেবল যে দিবোর অভাব 
তাদের মধ্যে, এমন নয়। তারা নিম্নতন প্রকৃতিকে আপনার কাজে 
ব্যৰহার করে, কলুষিত করে, বিরত বুত্তি সব দিয়ে ভরে তোলে__এই 


উপায়ে মানুষের উপর প্রভা বিস্তার করে, এমন কি তার ভিতরে ' 


প্রবেশ করবার, তাকে অধিকার করবার, অন্ততঃ তাকে সম্পূর্ণ 
বশীভূত করবার চেষ্টা করে। 
সকল প্রকার অতিরিক্ত আত্ম-অনাদর হতে, পাপের বাধার 


ব্যর্থতার বোধ হেতু অবসাদগ্রস্ত হবার অভ্যাম হতে আপনাঘুক মুক্ত' 


কর। এ সকল ভাব সত্যই সহায় নয়, পরস্থ বিষম অন্তরায়, ত্যুরা+ 


অগ্রগ অকে ব্যাহত করে; তারা সাধু মনোভাবের পর্যায়ে হতে 


পারে, যোগী মনোভাবের পধ্যায়ে নয়। যোগী .প্রকৃতির সকল 
ক্রটিকে দেখবে, নিম্নতন প্ররূতির সর্বসাধারণ বুত্তি হিসাবে-_ 
এ সই সে প্রত্যাখ্যান করবে স্থিরভাবে, দৃঢভাবে, ধর্নরন্তরভাবে, 
ভাগবতী ' শক্তির উপর পূর্ণ আস্থা বুখে_-তাতে কোন: ছূর্বলতী, 
অবসাদ, অবহেলা, কিন্বা উত্তেজনা, অধৈধ্য বা উগ্রতা তার থাকবে না! 
রা 
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১. সাধনার নিয়ম হল অবসাদে অবসন্ন না হয়ে পড়া তা থেকে 


নিজেকে সরিয়ে ধরা, তার হেতু লক্ষ্য করা ও হেতুটি দূর করা। 
ও ্ সী 


৮ ণ ঘোগসাধনার ন্ভিতি 


কারণ, হেতুটি সর্বদাই নিজের মধ্ো, হয়ত প্রাণের কোথাও কিছু ত্রুটি 
রয়েছে, একটা দুষ্পবৃত্তিকে প্রশয় দেওয়। হয়েছে অথবা কোন ক্ষুদ্র 
বাসনা কখন বা ভোগের ফলে, কখন বা 1 বঞ্চিত হওয়ার ফলে 
প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছে--সাধনায় বঞ্চিত বাসনা অপেক্ষা যে বাসনা 
' চরিতার্থ করা হয়েছে, যে দুশ্রবৃর্তিকে প্রশয় দেওয়া হয়েছে তাতে 
বেশি খারাপ প্রতিক্রিয়া ঘটে । 

এ সব স্পর্শ অবাধে গিয়ে পৌছায় যে বাহ প্রাণে ও মনে দেখাতে 
নয়, আরও গভীরতর ভিতরে গিয়ে অবস্থান করা হল তোমার 
প্রয়োজন । অন্তরতম অন্তঃগুরুষটি এ সবে পীড়িত হয় না, ভগবানের 
সাথে আপন অন্তরন্গতায় সে প্রতিষ্ঠিত, ক্ষুদ্র বাহ্‌ বৃত্তি সব সে বাহ 
জিনিষ হিসাবে দেখে, তার সত্য ভাগবত-সত্তার সাথে এদের কোন 

_ অম্পর্ক নাই। 
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তোমার যে সব বাধ! এবং যে সব ছুশ্রবৃতি তোমাকে আক্রমণ 

' করে তাদের নিয়ে যখন তুমি ব্যাপৃত তখন হয়ত একটি ভুল তুমি 
' ক্র, তাদের সাথে নিজেকে এক করে ফেল, তোমার নিদ্গের প্রকৃতির 
'অঙ্গ ধলে তাদের মনে কর। তা না করে তোমার উঁচত -ও-সব 
থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা, নিষ্মুক্তি ও নিলিপ্ত করা,. মনে করা 
ও-সব হল অপূর্ণ ও অস্তদ্ধ যে বিশ্বজনীন নিয়প্ররুতি তার ক্রিয়া; ওরা 
এমন সব 'শক্তিধারা যারা তোমার ভিতরে প্রবেশ ক'রে, তোমাকে 
তাদের আত্মপ্রকাশের যন্ত্র ক'রে তুলবার চেষ্টা করে। কিন্ত তুমি যদি 
.এ রকমে নিজেকে নিম্ুক্তি ও নিলিপ্ত করে ধর, , তা হলে তোমার 
পক্ষে তোমার নিজের এমন একটি অঙ্গ আবিষ্কার করবার এবং তার 
মধ্যে অধিকতর স্থিতি লাত করবার বেশি সম্ভাবনা হবে যেটি হল 
তৌয়ার অন্তরের সত্তা, তোমার অন্তঃপুরুষ_এ শত্তাটি ও-সুকল 
, বৃত্তির দ্বারা আক্রান্তহয় না, উদ্যন্ত হয় না, দেখতে পায় তার! রয়েছে . 
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তার সম্পূর্ণ বাহিরে, তাদের খেলায় সম্মতি দিতে সহজ গ্রেরণাবশেই 
অস্বীকার,করে, অন্ভব '$রে সদা-সর্ব্বদাই ভাগবত শক্তিরাজির দিকে 
এবং চেতনার উর্দতর ক্ষেত্রমকলের দিকে তার দৃষ্টি রয়েছে, সংযোগ * 
রয়েছে। তোমার সত্তার এই অংশটি আবিষার করে তার মধ্যে, 
বাস কর-_এ কাজটি করতে পারাই যোগসাধনার সত্যপ্রতিষ্টা । 

_ এভাবে যদি সরে দাড়াতে পার, তা হলে বাহিক ছন্দের 
পিছনে, তোমার অন্তরে এমন এক প্রশান্ত স্থিতি তুমি অপেক্ষাকৃত 
সহজে লাভ করতে পারবে যেখান থেকে মুক্তির জন্য ভগবৎ সাহাযাকে 
আহ্বান করা তোমার বেশি ফলপ্রন' হবে। ভাগবত-অধিষ্ঠান, 
স্থিরতা, শাস্তি, শুদ্ধিঃ শক্তি, জ্যোতি, আনন্দ, গ্রসারতা তোমার 
উর্দেই রয়েছে, তোমার মধ্যে অবতরণের অপেক্ষা করছে। এই 
পিছনের প্রশান্তিকে লাভ ঝর, তা হলে তোমার মনও প্রশাস্ততর 
হবে"আর প্রশাস্ত মনের ভিতর দিয়ে প্রথমে শুদ্ধিকে ও শাস্তিকে, 
পরে ভাগবত ক্রিয়াশক্তিকে ডেকে নামাতে পারবে । যদি তোমার 
মধ্যে এই শাস্তি ও শুদ্ধির অবতরণ তুমি অনুভব করতে পার, তা 
,ইলে তুমি তাকে বার বার ডেকে নামাতে পার, যে পধ্যন্তুনা সে 
স্থিব-গ্রতিঠ হতে আরম্ত করে। তুমি আরও অন্তভব করবে “যে ' 
ভাগবত ক্রিয়াশক্তি তোমার বৃত্তি সকলের পরিবর্তনের জন্য, চেতনার 
রূপান্তরের জন্য তোমার মধ্যে কাজ করে চলেছে । এই কর্ণধারারই 
মধ্যে'মায়ের সত! ও শক্তি সম্বন্ধে তৃমি সচেতন হয়ে উঠবে । একবার 
এ কাঙ্ছুটি যদি হয়ে যায়, তা হলে অবশিষ্টের জন্য প্রয়োজন কেবল 
সময় আর তোমার ভিতরে তোমা, সত্য ও ভাগবত প্রক্কতির 
ক্রমবদ্ধমান বিকাশু। 4 

নং 
৬ ৯ 

“- স্বভাবেরঞ্ক্রুটি, এমন কি বহুল ও বিষম ক্রুটি সব থাকলে, 

এ যোগে উন্নতির পক্ষে তা যে স্থায়ী. অনুধিকান্ধের কারণ তা নয়। 


ভরি 


চট্ট | | ঘোগ্নসাধনার ভিত্তি 


. (আমি বলছি না পূর্কে যে আত্মোন্ীলন ঘটেছিল তার পুনবাবিতাঁব 
হবে_ কারণ আমার নিজের অভিজ্ঞতা হতে আমি' দেখেছি,যে একটা 
, অবরুদ্ধ বা ছন্পূর্ণ অবস্থার পরে আমে একটা নৃতন ও বৃহত্তর 
উন্মীলন, একটা প্রশন্ততর চেতনা এবং আগে যা লাভ ইয়েছিল এবং 
 সে-সময়ের জন্য যা হারিয়ে গিঘ্েছে বলে মনে হয়েছিল__মনে 
হয়েছিল শুধু--তা অতিক্রম করে আর এক ধাপ অগ্রগতি |) 
একমাত্র যে বস্ত স্থায়ী অনধিকারের কারণ হতে পারে-_কিন্তু হবেই 
যেতা নয়, এরও পরিবর্তন সম্ভব__-তা ইল আস্তবিকতার অভাব 
এ জিনিষটি তোমার মধো নাই | ক্রটি থাকা অর্থ যদি হয় অনধিকার, 
তাহলে যোগনাধনায় কেহই সফল হতে পারত না। কারণ ত্রুটি 
সকলেরই আছে, আর আমি যতদূর দেখেছি তা থেকে এমন 'কথা 
নিঃসন্দেহে বলতে.পারি না যে যোগ 'সাধনার জন্য যাদের সবচেয়ে 
বেশি সামর্থ্*ঠিক তাদেরই প্রায়শঃ সবচেয়ে বেশি ক্রটি থাকে না। 
হয়ত তুমি জান সোক্রাতা তার নিজের প্রকৃতি সন্বদ্ধে কি মন্তব্য 
করেছিলেন_-সে কথা বহু মহাযোগী তাঁদের নিজেদেরও যে সাধারণ 
' যানবপ্রক্কতি নিয়ে আরস্ত করতে বাধ্য হন তার সম্বন্ধে বলতে পারেন। 
* যৌগসাধনায় পরিণামে যে জিনিষটি কাজ দেয় তা হল "্থস্তরিকতা, 
,আর-সেই সঙ্গে পথে লেগে থাকার ধৈধ্য। তবে «ও অনেকে 
আছে যারা'এই ধেধ্য ব্যতিরেকেও লক্ষ্য স্থানে গিয়ে উত্তীর্ণ হয়) 
কারণ বিদ্রোহ, অধৈর্য, অবসাদ, নিরাশা, ক্লান্তি, সাময়িক শ্রদ্ধাহানি, 
: এসকল জিনিষ সত্বেও বাহ্‌ সত্তার চেয়ে মহত্বর শক্তি, অধ্যাত্পুরুষের 
শক্তি, অস্থরাত্মার প্রয়োজনের প্রবেগ সকল ঘনঘটা ও কুজ্মটিকার 
ভিতর দিয়ে লক্ষ্যে অভিমুখে তাদের ঠেলে নিয়ে চলেছে। ক্রুটি 
বিদ্ধ হতে পাঁরে, সাময়িক একটা খারাপ ধরণের পতনও ঘটাতে 
পারে, কিন্তু স্থায়ী অনধিকার তাতে আসে'না। শ্বত।বের মধ্যে 
ফোন বাধার ফলে যে অপ্রকাশ: বিলম্বের.সে এক গুরুতর কারণ হতে 
, পারে_কিন্ তাও চিরকাল থাকে না। . 
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তোমার জড় অবস্থা দীর্ঘকালব্যাপী হলেও, তা তোমার সামর্থো, 
তোমার আধ্যাত্মিক ভবিতব্যে আস্থা হারাবার যথেষ্ট কারণ নয়। 
আমার মনে হয় পধ্যায়ক্রমে আলোর ও ত্বাধারের অবস্থা যোগীদের, 
সার্বজনীন অভিজ্ঞতা--তার ব্যতিক্রম অত্যন্ত বিরগী। এই যে 
ব্যাপারটি আমাদের অধীর মানৰ প্রকৃতির কাছে একান্ত, অপ্রিয়” 
তার কারণ অনুসন্ধান করলে দ্রেখা যায়, সে কারণ প্রধানত; দুটি। 
প্রথমতঃ জোতি বা শক্তি বা আনন্দের নিরবচ্ছিন্ন অবতরণ মযানব- 
চেতনা ধারণ করতে পারে না কিবা হঠাৎ গ্রহণ করতে ও আপনার 
করে নিতে পারে না। পবিপাকের জন্য মারে মাঝে তার সময় 
দরকার, তবে এই পরিপাক বাহ্ব-চেতনার আবরণের অন্তরালে 
চলতে থাকে ; যে অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধি নেমে এসেছে তা আবরণের 
অন্তরালে ডুবে যায়, আর এই *বাহিরের বা উপর-উপরকার চেতনাটি . 
শন্যঞ্পড়ে থাকে ও নৃতন অবতরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠে। সাধনার 
যখন অধিকতর পরিণত অবস্থা তখন এই শ্বাধারের বা জড়তার পর্ধ 
সব ত্রমে স্বল্পকাল-স্থায়ী হয়, কম কষ্টকর হয়, আর তার সঙ্গেই একটা 
বৃহত্তর চের্তনার কল্যাণে থাকে উন্নতির বোধ, কারণ মে চেতনা 
অব্যবহিত অগ্রগতির জন্য কাজ না করলেও তা সেখানে বর্তমান, 
রয়েছে, সেই বাহাগ্রকৃতিকে ধারণ করে আছে। দ্বিতীয় কারণ পল 
কোন ভিত্বরের বাধা, মানবীয় প্রকৃতির মধ্যে এমন কিছু যা পূর্ববতৃন 
অবত্রণকে অন্ুভবই করে নাই, যা প্রস্তুত হয় নাই, হয়ত পরিবর্তনে 
পরাজুখ__সে জিনিষটি হল অনেক সময়ে যনের বা প্রাণের একটা সুদৃঢ় 
অভ্যাসগত বৃত্তি কিম্বা শারীর চেতনার সাময়িক জড়তা মাত্র, কিন্ত 
প্রকৃতির ঠিক অঙ্গীভূত নয়--এঁ জিনিষটিই তা ব্যক্ত হোক কি গ্রপ্ 
হোক বিস্বকে নিয়ে আসে । কিন্তু যদি নিজের ভিতরে*কারণটি ধরতে 
পারা যায়,ম্বীকার করা যায়, তার ক্রিয়াপদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়, তাকে 
দূর করবার স্বন্য ভাগবত শক্তিকে আহ্বান করা যায়, তা স্থলে 
তামস পর্বগুলি অনেকখানি খর্ব করে আনা! যায়, তাদের উগ্রতারও 
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হ্রাস হয়। কিন্তু সেযা হোক সকল ক্ষেত্রেই ভাগবতী শক্তি সর্ব 
অস্তরালে কাজ করে চলেছে-_একদিন, যখন হয়ত আদৌ আশ 
করা যায় নাই, বাধাটি ভেঙ্গে পড়ে, মেঘ উড়ে যায়, আলো ও রৌদ্র 
আবার ফিরে'আসে। এ রকম সব অবস্থায়, সব চেয়ে সববুদ্ধির কাজ 
: "হল, যদ্দি অবশ্য তা পারা যায়, উদ্যন্ত না হওয়া, নিরাশ না হওয়া, 
শান্তভাবে দু্নিষ্ঠ থাকা, নিজেকে আলোর দিকে উন্মীলিত 
প্রসারিত কর! শ্রদ্ধা নিয়ে তার আগমনের প্রতীক্ষায় থাকা__-এ 
রকমে আমি দেখেছি ছুর্তোগের কাল কমে আসে । পরে, যখন 
বাধা দূর হয়ে যায়, তখন*দেখা যায় উন্নতি অনেকখানি' হয়েছে, 
চেতনারও গ্রহণ ও ধারণ সামথ্য পূর্ধের অপেক্ষা অনেক বেশি 
হয়েছে। অধ্যাত্-জীবনে যত পরীক্ষা ও আপদ্ভোগ তাদের 
. প্রতিদান লাভের হিসাবও আবার আছে। 
€ 
এ কথ! ঠিক, নিজের প্রকৃতিগত ত্রুটির সাথে পরিচিত না হলে 
' ভাঁগবত শক্তির সাথে পরিচয় হয় না, সে প্রকৃতিকে ভাগবত শক্তির 
।সাখ সমস্থরে বাধা যায় না। কিন্তু তাই বলে ও-সব ত্রুটির উপর 
বা যত বাধা তারা স্থষ্টি করে তাদের উপর অতিরিক্ত জোর দওয়া, 
অথবা বাধা ভোগ করতে হয় বলে ভাগবতী শক্তির কধ্যে আস্থা 
হারান, অথবা জিনিষের খারাপ দ্রিকটিকেই নিরস্তর অতিমাত্র 
লক্ষ্যের বিষয় করে তোলাও চেতনার ভূল গতি। এ রকম্*করলে 
বাধা-বিদ্বের জোর বেড়েই যায়, দোষ ক্রুটি সকলের ব্তে থাঁকবারই 
অধিকতর অধিকার দেওয়া ইয়। অবশ্য আমি বলি না 'কুয়ে'র মত 
ভরসাপন্থী না * হলে চলবে না--যদিও অত্যধিক নির্তরসা হওয়া 
অপেক্ষা অত্যধিক ভরসা-পরায়ণ হলেই বেশি ফল পাণয়া যায়। 
িয়ো-পন্থা বাধা-বিস্বকে চাপা" দিয়ে রাখতে চায়, ্তা ছাড়া, “লব 
জিনিষেরই একটা গ্নাতরা আছে এবং সে মাত্রাকে সর্বদাই মেনে চলা 


নু 


* বাধাবিদ্ব . সী 
ভাল। কিন্তু তুমি যে বাধাবিক্ব সব চাপা দিয়ে রাখবে, বা 
অতিরিক্ত উজ্জর্ল একটা! পরিকল্পনায় নিজেকে ভুলিয়ে রাখবে__ 
তোমার পক্ষে সে আশঙ্কা নাই ; বরং তার বিপরীত, তুমি সদা-সর্ববদ! 
ছায়ার উপর অতিমাত্রায় জোর দাও, এ রকমে তাকে কেবল, 
গাচতর করে তোল আর জ্যোতির মধ্যে উত্তরণের পথঘাটগুলি' 
বন্ধ করে দাও। চাই বিশ্বাস, আরও বিশ্বাস! তোমার নিজের 
ভাবী সব সম্ভাবনায় বিশ্বাস, আবরণের অন্তরালে কশ্মনিরত ভাগবতী 
শক্তিতে, বিশ্বাস, করণীয় কর্শে বিশ্বাস, আর যে দিব্য সহায় তোমাকে 
পথ দেখিয়ে নেবার জন্য প্রস্তুত তার উপর" বিশ্বাস। 

আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের ত কথাই নাই, কোন প্রকার মহৎ প্রয়াসই 
থাকতে পারে না যেখানে অত্যন্ত দৃঢ় ধরণের দুরপনেয় বাধা-বিদ্ব 
সব উখিত বা উপস্থাপিত হয়না । বাধা-বিস্ব বাহিরের ও ভিতরের 
ছুই রকমই আছে। যোটের উপর মূলতঃ সেগুলি সকল লাধকের 
পক্ষে এক হলেও, তাদের পরস্পরের মধ্যে যে অন্পাত, যে বাহ্রূপ 
তারা গ্রহণ করে সে সকলের মধ্যে অনেক পার্থক্য আসতে পারে। 
কিন্ত সত্যসত্যই যে একটিমাত্র জিনিষ দুরূহ তা হল ভাগবত (্যোতি ' 
ও শক্তির কম্মধারায় নিজের প্রক্কাতিকে মিলিয়ে ধরা । এ সমস্যাটির * 
মীমাংসা কর, তা হলে আর কোন সমস্যাই থাকবে না বা শুধু গ্রকটা' 
গৌণ স্থান গ্রহণ করবে । এমন কি যে সব বাধা-বিদ্ব,'আ'রও সাধারণ 
ধরণের, বেশি স্থায়ী, কারণ তারা বূপাস্তর কাজটির অন্তনিহিত, 
তাদেরও ভার আর দুর্বহ বোধ হবে না, কারণ সাথে সাথে তোমার 
এ অনুভব থাকবে যে ভাগবতী শক্তি তোমাকে ধারণ হবে 
রয়েছেন, তার গতি অন্থুসরণ করে চলবার সাম্থ্যও তোমার বাধিত, 


হয়েছে। 
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সা 
ক্স: 


অন্থভূতিটির সম্পূর্ণ বিস্বৃতি অর্থ, ভিতরের. যে চেতনা একরকম . 


চি 
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. সমাধির মধ্যে অনুভূতিটি পায় আর বাহিরের জাগ্রত চেতনা, 
এই ছুয়ের যোগন্থত্র যথেষ্ট নাই । উর্ধতর চেতনা যখন এই দুয়ের 
, মধ যোগন্ত্রটি স্থাপন করে দেয়, তখন বাহ চেতনাও স্মরণে রাখতে 
স্থক করে। 
বা € | 

 %ং 
রূপান্তরের জন্য সমগ্র সত্বাটি যতদিন প্রস্তত না হয়ে ওঠে 
ততদিন আম্পৃহার বল ও সাধনার সামর্থের হ্বাস-বৃদ্ধি অপরিহার্য, 
সকল সাধকের পক্ষেই তা ঘটে। অন্তুঃপুরুষ যখন সম্মুথে বা সক্তিয়, 
এবং মন ও প্রাণের তাতে সম্মতি আছে, তখনই দেখা দেয় সাধনার 
তীব্রতা । আর অন্তঃপুরুষ যখন তত পুরোভাগে নয়, নিঙ্নাতন 
_ প্রাণ তার সাধারণ গতিবিধি নিয়ে আছে কিন্বা মন আছে তার অজ্ঞ 
রিয়া নিয়ে, তখন, সাধক যদি বিশেষভাবে সজাগ না থাকে তা'হলে 
বিরোধী শক্তিরা এসে উপস্থিত হতে-পারে। সাধারণ শারীর চেতনা 
হতেই সচরাচর জড়তা এসে থাকে, বিশেষত; গ্রাণশক্তির জোর 
' যখন সাখনাকে সতেজ করে রাখে না। এ সকল জিনিষৈর কেবল 
'প্রকীকার হতে পারে সভ্তার সকল অংশের মধ্যে উর্দধাতর অধ্যাত্ম 

চেতনাকে ক্রমাগত নামিয়ে আনতে পারলে। 
ৃ সপ 
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চেতনার মাঝে মাঝে অধোগতি সকলেরই হয়। তার কারণ 
বছুবিধ_বীহির হতে কোন ল্পার্শ, প্রাণে বিশেষতঃ নিম্নতর প্রাণে 
এখনও পরিবস্তিত হয় নাই বা যথেষ্ট পরিব্তিত হয় নাই এমন 
কিছু, প্রক্কতির' শারীর স্তর হতে উথিত কোন জড়তা বা মালিন্য। 
এ রকম যখন ঘটে তখন শান্ত থাকবে, মায়ের কাছে নিজেকে 
খুলে ধরবে, খাঁটি অবস্থাটি আঁবার ফিরিয়ে আনবে, আবি যে জিনিয়কে 
সংশোধন করে ধরতে হবে, তাঁর কারণটি তোমার ভিতর থেকেই 
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দেখিয়ে দিতে পঠুরে এমন এক নির্মল ও অচঞ্চল বিচক্ষণতার জন্য 
আম্পৃহা রাখবে । 
চর ৪ 
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ছুটি গতিতরঞ্গের মাঝখানে সর্বদাই থাকে আঁয়োজনের ও 
পরিপাকের জন্য যতি। সাধনার মধ্যে একটা বেস্থুর ফাঁক বলে 
একে তুমি বিরক্তি বা অধৈর্যের চক্ষে দেখবে ন|। তা ছাড়া, শক্তি 
উপরেরণদিকে চলে, প্রকৃতির একটি অংশকে উর্ধতর একটা ভূমিতে 
তুলে ধরে, আবার নেমে আসে নিয্নতর একটা স্তরকে তুলে ধরবার 
জন্ত। এই উত্তরণ-অবতরণের পারম্পর্য অনেক সময়ে অত্ন্ত 
গীড়াদায়ক-_কারণ মন পছন্দ করে একটানা ধজু উর্দগতি, আদ্র 
প্রাণৃও আশু ফলাফলের জন্য উদ্গীব বলে ও-রকম' জটিল গণ্ধিধারাটি 
বুঝে উঠতে বাঁ অন্ুরণ করতে 'পারে না, তাই স্বভাবতঃ হয় তাতে 
ক্লেশ পায়, নয় তাকে আমল দিতে “চায় না। কিন্তু সমগ্র প্রকৃতির 
রূপান্তর সন্ধজপাঁধ্য বস্তু নয়--যে মহাশক্তি সে কাজ করছে তার জ্ঞান, 
আমাদের মানস অজ্ঞতা বা প্রাণজ অধৈর্য যা জানে তার অপেক্ষা 


অনেক বেশি। 
ঞ 


ক ৯ * 

শরমন একটি মুল সঙ্ল্পশক্তি ঘদি না থাকে যা প্রকৃতির যাবতীয় 
শক্তিতরজের উর্দ্ধে সর্বদা প্রতিষ্টিত, সর্বদাই মায়ের সাথে যার 
সংযোগ রয়েছে, যা নিজের মূল লক্ষ্য ও আম্পৃহা অনুসারে প্ররুতিকে 
নিয়ন্ত্রিত করে, তবে যোগ সাধনায় গুরুতর বাধা রয়েছে বলতে হবে 
_এ রকম হওয়ার অর্থ তোমার যুল সত্বায় বাস করতে তুমি এখনও 
অভ্যন্ত হও নাই; তোমার অভ্যাসূ জ্ক, যখন যে কোন বকলের 
শক্তিতরঙ্গ তোমার উপর ছুটে আসে তারই সাথে ভেসে যাওয়া, সে 
সময়ের জন্য তাঁর.সাথে নিজেকে একাত্ম করে ফেলা। যে সব, 


€ 
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জিনিষ তুমি শিখেছ কিন্তু যাদের ভুলতে হবে তাদের মধ্যে এই হল 
একটি। তোমার যে মূল সী, যার প্রতিষ্ঠা হল অস্তঃপুরুষ, তাকে 
আবিষ্কার করতে হবে, তার মধ্যে বাস করতে হবে। 


নং 
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যুদ্ধ যতই কঠোর হোক, একমাত্র উপায় এখনই ও এইখানেই 
শেষ পর্যাস্ত যুদ্ধ করে যুদ্ধ সাঙ্গু করা। 

মুদ্কিল এই যে তোমার যথার্থ বাধাটির সম্পূর্ণ সম্মুখীন তুমি 
কখনও হও নাই, তাকে জয় কর নাই। তোমার প্রকৃতির একেবারে 
, মূলেই একটি স্থানে একটা দুঢ অহ্মুত্সক ব্যক্তিত্বের বিগ্রহ গড়ে 
উঠেছে, এ জিনিষটি তোমার আধাত্মিক আন্পৃহার মধ্যে ছুরপুনেয 
আত্মশ্লাঘা ও আধ্যাত্মিক পদাকাজ্ষা মিশ্রিত করে দিয়েছে। এই 
বিগ্রহ কখনও নিজের ধ্বংস-সাধনে সম্মতি দেয় নাই, যাতে তার 
". পরিবর্তে সত্যতর ও ভাগবত কোন বস্ত্র স্থান হতে পান্রে। ফলে, 
মা যখনই তার শক্তি তোমার উপরে প্রয়োগ করেছেন, অথবা তুমি 
নিক, যখন তাকে নিজের উপর আকর্ষণ করেছ, তখন? তোমার 
অহ্মিকা মায়ের শক্তিকে তার আপন পথে কাজ কব”? দেয় নাই। 
মনের ধারণা অন্থসারে কি প্রাণের কোন দাবি অন্গসারে সে 
নিজেই গড়ে তুলতে স্থরু করেছে, তার চেষ্টা নিজের শক্তিতে, 
নিজের সাধনায়, নিজের তপস্যা দিয়ে “নিজের পথে” সে নিজের সৃষ্টি 
একটা করবে। এর মধ্যে কোন বাস্তবিক সমর্পণ ছিল না, ভাগবতী 
জননীর হাতে, 'অকু্ঠভাবে সহজভাবে আপনাকে ছেড়ে দেওয়! 
ছিল না। অথচ অতিমানস যোগে সাফল্য টিক এ একমাত্র 
উপায়ে হতে পারে। যোশী হওয়া, সন্ন্যাসী হওয়া, তপস্বী হওয়া 
এখানকার লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য রূপান্তর আর সে রূপান্তর কেবল 
* হতে পারে তোয়ার নিজের অপেক্ষা অনস্তগ্ুণে বৃহত্বর এক শক্তির 
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দ্বারাঁ-তা শুধু হতে পারে মায়ের হাতে সত্যসত্যই শিশুটির মত 
হয়ে উঠলে । 
| , 
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যোগ-সাধনায় সাফল্যের আশা যে তোমার পরিত্যাগ করতে 
হবে তার কোন কারণই নাই। যে অবসাদের অবস্থা তুমি বর্তমানে । 
অনুভব কর তা সাময়িক, অতিশক্তিমান সাধকেবও কোন না কোন : 
সময়ে তা আসে, এমন কি প্রায়ই বার বার আসে। ফলতঃ এই 
অবসাদ হল একটা অবস্থান্তরের বা পরিবর্ডনের অঙ্গ এবং যে পর্যস্ত ৬ 
সে, অবস্থান্তর বা! পরিবর্তন সম্পূর্ণ সঙ্ঘটিত না হয়েছে সে পথ্যস্ত 
একমাত্র প্রয়োজন সততার জাগ্রত অংশটি ধরে দু থাকা, সকল বিপরীত | 
প্রত্থোদনা প্রত্যাখ্যান করা, যতখানি তোমার সাধ্য সত্য-শক্তিটির ূ 
দিকে নিজেকে উন্মীলন ক'রে অপেক্ষা করা । তোমার মনে যে সব , 
প্রণোদনা এদে তোমাকে বলে তুমি যোগ্য নও, সাধারণ জীবন 
ধারায় তোমাকে ফিরে যেতেই হবে, সে সব হল অদিব্য শক্তির . 
মন্ত্রা। এ রকম ধারণা সব নিম্ন প্রকৃতির পরিকল্পনা বলে সর্বদা, 
প্রত্যাখ্যান করবে। অজ্ঞ মনের কাছে দৃশ্ঠত; সত্যপ্রতিষ. বলে 
বোধ হলেও, তারা মিথ্যা-_কারণ, একটা অস্থায়ী গতিধারাকে তারা 
অতিকায় করে ধরে, তাকেই চরম ও পরম সত্য বলে দেখায়। 
তোমাক্প মধ্যে একটি মাত্র সত্য আছে যাকে সদা-সর্ধদা তোমাকে 
ধরে,থাকতে হবে, তা! হল তোমার দিব্য-সম্ভাবনারাজির .সত্য আর 
উর্ধতর জ্যোতির দিকে তোমার প্রষ্তির আকুতি । | 
যদি তুমি এ জিনিষটিকে ধরে থাক কিছ্বা মাঝে মবঝে শিথিলমুষ্টি 
*হুলেও, ফিরে আবার শক্ত করে ধর, তা হলে সকল বাধা বিল্ত 
বিচ্যুতি সত্বে্জ পরিণামে সাফল্য মে দিয়ে আসবেই। তোম্তর 
অধ্যাত্ম-প্রকৃতির করমবিকাঁশের সাথে যথা দময়ে সব অন্তরায় দৃরীভূত 
হয়ে যাবে। | ৰ ৃ ৪ 


৫৮ _... ঘোগসাধনার ভিত্তি 


প্রয়োজন হল প্রাণস্তরের ধর্মাস্তর ও আত্মসমর্পণ । কেবল 
উদ্দতম সত্যকেই আকাজ্ষা করা, আপন নিষ্নতর প্রেরণা ও বাসনা 
” চরিতার্থতার “উপর আগ্রহ পরিহার করা! প্রাণকে শিক্ষা করতে 
হবে । প্রাণময় পুরুষের এই সহযোৌগের ফলে অধ্যাক্স-জীবনেরই 
মধ্যে সমগ্র প্রকৃতি পূর্ণ আনন্দ ও পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে। এ যখন 
হবে তখন সাধারণ জীবন-যাত্রায় ফিরে যাবার চিন্তা পর্য্যন্ত আদতে 
পারে না। ইতিমধ্যে মানস বঙ্কপ্প আর অস্তঃপুরুষের আম্পুহাকে 
ধরে থাকতে হবে-_তুমি যদি ক্রমাগত জোর দিতে থাক তবে শেষে 
প্রাণমত্তা বশে আনবে, ধন্মাস্তরিত হবে, আত্মসমর্পণ করবে । 
মনের মধ্যে, হৃদয়ের মধ্যে এই দৃঢ় সঙ্কল্প গেঁথেশ্বাথ যে ভাগবত 
সত্যের জন্য_কেবল ভাগবত সত্যেরই জন্য তোমার জীবন ধারণ । 
এর বিপরীত বা বিসদৃশ যা কিছু সব পরিহার কর, শিল্নতন বাসনা- 
রাজি ছেড়ে ফিরে ফ্লাড়াও। এই আম্পৃহা রাখ যাতে আর কোন 
শক্তি নয়, কেবলমাত্র ভাগবতী শ্বক্তিরই কাছে আপনাকে উন্নীলিত 
করতে পার। অথণ্ড একান্তিকতা দিয়ে কাজটি কর-দ্তা হলে যে 
সাক্ষাৎপ্জাগ্রত সাহায্য তোমার প্রয়োজন তা হতে তুমি কখন বঞ্চিত 
হঝেনা। 
শী 
রঃ শী 
তুমি ফ্থাধ মূলভাবটিই গ্রহণ করেছ। তোমার উ্ধর যে 
সব আক্রমণ সময়ে সময়ে আসে ও তোমাকে যথার্থ চেতনাটি হতে 
ব্চিত করে তাদের তুমি শ্রত সক্জর জয় করতে পার এ অনুভব 
ও মূলভাব্বের সহায়ে। মি ঠিকই বলেছ+বাধা এইভাবে গ্রহণ 
করলে স্বযৌগে পরিণত হয়। ঠিক মনোভাব নিয়ে যদি বাধার সম্মুখীন 
হুয়া যায় ও জয়ী হওয়া যায়? ত! হলে দেখা! যাঁয় একটরাস্তা পরিষ্কার 
. হয়ে গিয়েছে, একধাপ অগ্রসর হওয়া গিয়েছে। যদি প্রশ্ন তোল, 
« সত্তার কোন অংশ যদি বিরুদ্ধাচরণই করে, তবে তাতে বাধা ও .. 


» বাধাবিদ্ব ৃ ৫ 


বিপত্তি বেড়েই যায়। সেই জন্যই প্রাচীন ভারতীয় সব যোগপস্থায় 
গুরুর নির্দেশ অগংশয়ে গ্রহণ ও একনিষ্টভাবে পালন অপরিহার্ধ্য 
বিধি ছিল-_-আর সে বিধি গুরুর নয় শিষ্েরই প্রয়োজনের জন্য ! 


সং 


সং ৯ ৬ 
৪ ৃ 


জিনিষ দেখ| এক আর সে সবকে তোমার ভিতবে প্রবেশ করতে 
দেওয়া সম্পূর্ণ ন্ত। অনেক জিনিষের পরিচয় গ্রহণ করা দরকার; সে 
সব দেখা, প্যবেক্ষণ করা, চেতনার ক্ষেত্রের মধো তাদের নিয়ে আসা, 
তারা কি বস্ত্র জানা নিশ্চয়ই প্রয়োজন কিন্তু গে জন্ট তাদের যে 
তোমার ভিতরে প্রবেশ করতে দেবে বা তোমাকে অধিকার করতে 
দেব এমন কারণ নাই। ভগবানকে অথবা ভগবানের কাছ থেকে ঘা 
আসে তাকেই তোমার ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া চলতে পারে ।' 
* সব আলোই ভাল এ কথাটি বলা "হল সব জলই ভাল, এমন কি 
সব পরিষ্কার বা স্বচ্ছ জলই ভাল এ কথাটি বলার মত-_অর্থাৎ কথাটি 
সত্য হবে না। দেখতে হবে আলোটির প্রকৃতি কি অথবা কোথা 
হতে আসছে বাকি আছে তার মধ্যে, তার আগে বলা চলে না. 
এটি খাটি আনো । মিথ্যা আলোও আছে, ভুল পথে নিয়ে'যায় যে 
ওজ্জল্য, সত্তার অধন্তন সব স্তরের নিয়তর যে আলো! তারাও আছেন 
হৃতরাং সাবধান হতে হবে, পার্থক্য দেখতে হবে। সত্যকার 
বিচারশক্তি দেখা দেয় তখন যখন অস্তঃপুরুষগত অনুভব আর 
সম্যকৃষ্শুদ্ধ মন ও অভিজ্ঞতা বিকশিত হতে থাকে । 
টু ৯ 
চা 
যে চীৎকার তুমি শুনেছে তা তোমার স্কুল হদ্‌শিণ্ডে নঁয়। তা'হল 
স্দয়াবেগের কেন্দ্রে ।" দেয়াল ভেঙ্গে পড়া অর্থ তোমার ভিতরের ও 


বাহিরের সন্ভাঙ$ মাঝখানে যে বাধাটিশ্র্েছে তা ভেঙ্গে প্ডা, অস্ততঃ 


সেখানে কিছু একটা বাধা ভেঙ্গে পড়া। অধ্রিকাংশ লোক তাদের 


ঃ 


৬৪ রী যোগসাধনার ত্বিতি 


.* সাধারণ বাহ অজ্ঞ সত্তাটি ধরে জীবন যাপন করে, আর তা৷ সহজে 
ভগবানের দিকে নিজেকে খুলে ধরে না) কিন্তু তাদের, ভিতরে 
একটা অন্তস্থ সত্তা আছে, যার সম্বন্ধে তারা অচেতন, কিন্তু সত্যের 

” দিকে আলোর দিকে যা সহজেই আপনাকে খুলে ধরে। কিন্তু এ বস্তু 

: ?থকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছ একটা দেয়াল, নিরালোকের 
অচেতনার এক দেয়াল। দেয়াল যখন ভেঙ্গে পড়ে, তখন আসে 
একটা মুকি। তুমি যে প্রশান্তি ও আনন্দের অন্গভব অনতিপরেই 
পেয়েছিলে তার হেতু এ মুক্তি। তুমি যে চীৎকার শুনেছিলে তা 
তোমার প্রাণস্তরের চীৎকার-_দেয়ালটি আচন্বিতে ভেজে পড়ায় ও 
আচগ্বিতে উন্মুক্তি ঘটায় মে অভিভূত হয়ে পড়েছিল রঃ 

ঈ চি 


সং 
ঞ 


সাধারণতঃ চেতনা শরীরের মধ্যে বন্দী থাকে, আর*্তা 

* কেন্্রীতৃত হয় মস্ত্কে, হৃদয়ে ও নাভিস্থলে অর্থাৎ ফ্থাক্রমে যনোময়, 
,» আবেগময় ও ইন্জিয়বৃত্তিময় কেন্দ্রে। যখন তুমি অনুভব কর যে 
'চেতনা বা তার কোন অংশ উর্ধে উঠে গিয়ে মাথার উপরে স্থান গ্রহণ 
করেছে, তখন সেটি হল বন্দী চেতনার শারীর আয়তন হাত মুক্তি। 
এখানে তোমার মানস সত্তাটিই উপরে উঠে যায় স'ধাব্প মনের 
অপেক্ষা উচ্চতর একটা কিছুর সংস্পর্শে আসে আর সেখান হাতে 
উচ্চতর মানস-সঙ্কল্পকে রূপান্তর সাধনের জন্য আধারের অবশিষ্ট 
অংশের উপর প্রয়োগ করে। শরীর ও প্রাণের কাছে এই যেঁ দাবি 

. করা হয় আর তাদের এই যেমুত্তি-লাভ এতে তারা অভ্যন্ত নয় বলে, 
একটা বাধা আছে বলেই কম্পন ও উত্তাপ দেখা দেয়। মানসচেতনা 
যখন স্থায়িভাবে বা ইচ্ছামত এই রকম উর্দস্থ থাকে, তখনই 
মুক্তির প্রথমপাদ সিদ্ধ। সেখানে থেকে মনোময় পুরুব আরও: 

। উর্ধতর স্তরসমূহে কিন্বা বিশ্বসত্তায় এবং বিশ্বসতার শক্তিরাজির 
দিকে আপনাকে স্বচ্ছন্দে খুলে ধরতে পারে আর নিম্নতন প্রকৃতির 


াধাবিস্ ৯১৮ 
উপরও অধিকতর স্বাধীনতা ও শক্তি নিয়ে কান্জ করতে পারে। 
রঙ ৯ ৃ 
ঈসা 


ভাগবত প্রকাশ চলে প্রশান্তি ও সামগ্রস্তকে আশ্রয় করে, একটা 
প্রল়ঙ্কর বিপর্যযয়কে আশ্রয় করেনয়। শেষোক্ত জিনিষটি সুংঘর্ষের' 
লক্ষণ-_সাধারণতঃ সে সংঘর্ষ বিরোধী গ্রাণশক্তিদের মধ্যে, অন্ততপক্ষে 
তা ঘটে একটা নিয়তন স্তরে । .. ** 

প্রতিকূল শক্তিদের কথা তুমি বড়'বেশি চিন্তা কর। এ রকম 
দুশ্ি্তাপরায়ণতা অনেক অনাবশ্যক ছন্দের কারণ। অভাবের নয়, 
বরং ভাবের দিকটির উপর মনঃসংযোগ কর। মায়ের শক্তির দিকে 
নিজেকে খুলে ধর, তার অভয়ের ধ্যান কর আর জ্যোতি, স্থিরতা, 
শান্তি ও শুচিতার জন্য এবং, ভাগবত চেতনায় ও জ্ঞানে সংগঠিত 
হওয্র জন্য প্রার্থনা] কর। | 

পরীক্ষার ধারণাটিও স্বাস্থ্যকর নয়- দেখতে হবে তা যেন মাত্রা 
ছাড়িয়ে না যাঁয়। ভগবান্‌ পরীক্ষা' নিয়ে আসেন না, পরীক্ষা নিয়ে 
আসে নিষঙন সতরের_-মনের, প্রাণের, জড়ের-_শক্তিসমূহ। ভগবান্‌ ' 
শুধু তাতে বাধা দেন নাই, এই জন্য যে ও-জিনিষটি অস্তরাম্মার, 
শিক্ষার অঙ্গ, অন্তরাত্বাকে সাহায্য করে যাতে দে নিজেকে নিজে 
জানতে পার, নিজের সামর্থ সম্বন্ধে আর যে সব গণ্ডী পার হয়ে থেতে 
হবে তাদের সম্বন্ধে জ্ঞান তার হয়। মা তোমাকে গ্রতিপদে যে 
পরীক্ষণ? করছেন তা নয় বরং প্রতিপদে তোমাকে সান্াধয করছেন 
যাতে তুমি নীচের চেতনারই জিনিম্‌ এই যে সব পরীক্ষা, বাধাবিস্ব 
তাদের দ্বায় ছাড়িয়ে উপরে উঠে যেতে 'পার। এই সাহায্যের চেতনা 
তুমি যদি সর্ব জীগ্রত রাখতে পার, তবে তাই হল শক্রশঞ্তির হোক 
আর তোম্তার নিজের নিম্ন প্রকৃতির হোক সকল রকম আক্রমণের 
বিরুদ্ধে শর্ট রজ্জাকবচ। * টা 1১8 
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অস্ত শক্তির নিজেদের একটা কর্তর্য নিজের! ঠিক করে 
নিয়েছে__তা হল সাধকের কর্শধারার, আর পৃথিবীমও অবস্থা পরীক্ষা 
করা, এর! অধ্যাত্ব-অবতরণের ও সিদ্ধির জন্য কতথানি প্রস্তুত তা 
যাচাই করা, কষে দেখা । পথের প্রতিপদে তারা রয়েছে, ক্রোধান্ধ হয়ে 
আক্রমণ করে, দোষক্রটি দেখায়, কুমন্ত্রা দেয়, হতাশা ডেকে আনে, 
বিত্রোহের জন্য উত্তেজিত করে, অবিশ্বাম জাগায়, বাধা-বিদ্ স্তপীকৃত 
ক'রে ধরে। অবশ্য কোন 'পন্দেহ নাই এই কর্ম থেকে তাদের যে 
অধিকার জন্মেছে তাকে তারা অতিরঞ্িত ক'রে দেখে, আমাদের 
চোখে ঘা বল্লীকন্তপ তাদের চোখে তাই হয় পর্রতমালা। সামান্য 
একটুখানি বিপথে পা পড়েছে কি ভুল হয়েছে অমনি তারা এসে 
উপস্থিত, বাস্তাটি বন্ধ ক'রে সমগ্র হিমালয় যেন এনে বপিয়ে দিয়েছে। 
কিন্তু এই প্রতিকুলতা৷ হুষ্টির আদিকাল থেকেই যে ঘটতে দেওয়া 
হয়েছে তা কেবল পরীক্ষা হিসাবে নয় কিন্তু এই জন্য যে এতে 'জার 
ক'রে আমাদের বাধ্য করে যাতে একটা মহত্তর শক্তি, পূর্ণতর 
আত্মজ্ঞান, আস্প হার তীব্রতর শুচিতা৷ ও বল, এমন বিশ্বাস কোন 
কিছুই যাকে বিনষ্ট করতে পারে না, ভাগবত প্রসাদের একটা 
, অধিকতর শক্তিযয় অবতরণ আমরা লাভ করতে পারি। 


£ ঈ স ; 


উপরের শক্তির অবতরণ হয় যে নিয়তন শক্তি সব জাগিয়ে 
: তুলবার উ্দৈশ্থে তা! নয়_-তবে বর্তমানে তাকে বে ভাবে কাজ 
করতে হয়, সেই ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ার ফলে এই উতক্ষেপ ঘটে। 
প্রয়োজন্‌ হল 'সমগ্র প্রকৃতির মূলে স্থির ও উদার চেতনার 
প্রতিষ্ঠাতার ফল হবে এই, নিক্নতন প্রকৃতি উঠে দেখা দিলেও 
তা একটা আক্রমণ বা ছন্দের রূপ নিয়ে আসবে "না, বোধ 
হব ঘিনি সকল শক্তির অধিপতি তিনি দেখাঁনেও রয়েছেন, 
. ভিনিই বর্তমান যয্টির দোষক্রটি দেখছেন, প্রত্যেক পদক্ষেপে 


'বাধাবিতদ্ব ৩ 
তাকে সংশোধনের জন্য, তার পরিবর্তনের জন্য যা প্রয়োজন তাই 
করে চলেছেন। 

এ 
ক সং 
এ সব ইল অজ্ঞানের শক্তি__তারা প্রথমে বাহির হতে অবরোধ 
ক্'রে ধরে, তারপর সদলে একযোগে আক্রমণ করে, অভিভূত ক'রে 
ফেলবার জন্য, দখল ক'রে বসবার জন্য | টএ রকম আক্রমণ যতবার 
বার্থ কর! যায়, দূরে হটিয়ে দেওয়া যায়, ততবার সত্তার মধ্যে একটা 
শুদ্ধি ঘটে, মনে বা প্রাণে ব! দেহে বা প্রকৃতির আর কোন সন্নিহিত 
অংশে একটা নৃতুন ক্ষেত্র মায়ের জন্য অধিকার করা হয়। তোমার 
প্র্ীস্তরে মায়ের স্থান বিস্তৃত হয়ে উঠেছে, তার প্রমাণ এই, পূর্বে 
যে সব অবরোধ তোমাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলত এখন 
তাদের বিরুদ্ধে তোমার বাঁধা দেওয়ার শক্তি ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে । 
এ সব সময়ে মায়ের অধিষ্ঠানকে, শক্তিকে আহ্বান করতে 
পারাই হল সম্কট উত্তীর্ণ হওয়ার সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠু উপায়। 
মা সর্ধদা তোমার সঙ্গে, তোমার মধ্যে, তীরই সাথে ফ্লোমার ' 
কথাবার্তা হয়__তবে প্রয়োজন ঠিকমত শোনা, যেন*আর কোন কণ্ঠ ' 
মায়ের বলে তুল না হয়, তোমার ও তীর মধ্যে এসে না দাড়ায়। 
রর 
তোমার মন আর অস্তঃপুরুষ আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের উপর নিবদ্ধ 
একাশ্র ও ভগবানের দিকে উনমুক্ত--ত্রাই ভাগবত প্রভাব কেবল 
মস্তি ও হৃদয় অকুধি অবতরণ করে। কিন্তু প্রাণময় সত্তা ও প্র্কতি . 
আর শারীর্‌ু চেতনা নিম্নতন প্ররুতির প্রভাবে রয়েছে । যতদিন 
শ্লীণসত্তা ওঁ শারীর সত্তী সমপিত না হয় বিস্বা নিজেরাই আপনা হতে 
উর্ধতর জীবন কামনা ন| করে, ততদিন ছন্দ চলবারই কথা ।* 
সব সমর্পণ কর, আর সকল বাসনা ও দ্থার্থ বিসঙ্জন দাও, 
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ভাগবত শ্তিকে হান কর যাতে প্রাপময় গ্রকুতিকে তিনি উন্মুক্ত 


করেন, যাবতীয় কেন্দ্রে স্থিত শাস্তি জ্যোতি আনন্দ নামিয়ে আনেন। . 


আম্পৃহাপরায়ণ হও, বিশ্বাস রেখে ধৈর্ধ্য ধরে--ফলের অপেক্ষা 


,কর। সব নির্ভর করে অখণ্ড আন্তরিকতা আর সর্বাঙ্গীণ উৎসর্গ ও 


আম্পৃার উপর । 
জগৎ ততদিন তোমাকে উদ্দিপ্ন করবে, যতদিন তোমার কোন 


একটি অঙ্গ জগতের অন্কারে থাকবে। তুমি যদি সম্ূর্ণ্ূপে 


ভগশনের হয়ে যেতে পার, তখনই কেবল তোমার মুক্তি পন্তর। 


র্ঁ 
রা ৯ 


ধৈর্যের সাথে দুটতার সাথে জীবন ও জীবনের বাধাবিয্নসষল 
সম্মুখীন হবার সাহস যার নাই, মে কখন সাধনার আরও কঠিনতর 
আস্তর বাধাবিষ্র অতিক্রম করে যেতে পারবে না। এ ধৌগের 
একেবারে প্রথম শিক্ষাই হল প্রশাস্ত মন, দৃঢ দাহস, ভাগবত শক্তির 


উপর অখণ্ড নির্ভর নিয়ে জীবন ও জীবনের পরীক্ষা মকলের সম্মুখীন 


হতে হবে। 


ক 
র্ ৯ 


আত্মহত্যা হল অর্থহীন মীমাংসা--এতে যে মে শান্তি পাবে 
এ ধারণা তার মপ্পর্ণ তুল। তার বাধাবিপত্তি নব সঙ্গে নিয়ে 
: মুত্র প্রে' সে অধিকতর ছুর্গতির মধ্যে গিয়ে পড়বে, আবার 
পৃথিবীতে আর এক জন্মে দে'সমন্তই ফিরে নিয়ে আসবে। একমাত্র 
প্রতিকার হল:এ সকল দুঃস্থ ধারণা ঝেড়ে ফেলে দেওয়া, জীবনের 


লক্ষা-্বরপ কোন নির্দিষ্ট কর্তব্য কর্মের জন্য, একটা পরিষ্কার স্ল্প_ 


ধর ধীর. ও তৎপর সাহসেক্ক সাথে নারে সম্মুখীন হুয়া 


শ ঘ্‌ 


'বাধাবিক্ব ও গঙ ও 


খা "এই পরীর নিয়েই করতে হবে, শরীর ছেড়ে শুধু 
আত্মাকে দিয়ে সাধমা হয় না। শরীরটি যখন খসে পড়ে, আত্মা তখন 
অনান্য লোকে বিচরণ করে--শেষে আর এক জন্ম, আর এক শরীর 
গ্রহণ করে। পূর্বজন্মে যে সমস্ত বাধা-বিশ্বের সে সমাধান করে নাই, 
তারা এই নৃতন জন্মে তাকে আবার ঘিরে ধরে। সরা শরীর * 
ত্যাগ ক'রে লাভ কি? 

_ তা ছাড়া, জোর করে শরীর নষ্ট“কুরলে মৃত্যুর পরে অন্যান্য 
লোকে অনেক কষ্ট পেতে হয়, তারপর নৃতন জন্ম গ্রহণ করলে তখন 
ভাল নয় 'আরও খ:রাপ অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। 

একমাত্র স্থবুদ্ধির কাজ হল এই জীবনে, এই দেহে বাধাবিদ্ব- 
তি সম্মুখীন হওয়া, তাদের জয় করা। 

রী ১ 


টব চে সং $ 


মব যোগেই লক্ষ্যস্থানে পৌছান্ন দুষ্কর, এ যোগে তা আবার 

অন্য সব যে]গের অপেক্ষা আরও দু্কর। যারা অন্তরে সাঁড়া পেয়েছে, 

যাদের সামর্য আছে, যার! সব কিছুর, সকল আপদের, এফন কি 

ব্যর্থতারও সম্মুখীন হতে প্রস্তত, একটা পরিপূর্ণ নিরহঙ্কারতাখ, 

নিষামতার, সমর্পণের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য যাদের রয়েছে ন্‌ 
স্ক্প কেবল তাদেরই জন্য এই যোগ । 


নং 
সু ঈং 


লনর্গ 


কোন জিনিষ বা কোন মান্য যেন তোমার ও মাতৃশক্তির 

মাঝখানে এসে না াড়ায়। সফলতা নির্ভর করবে সেই শর্তিকে গ্রর্্ণ 
ও ধারণ করার উপর, সত্য অন্রপ্রেরণায় সাড়া দেওয়ার উপর, 
মানসরচিত বেঙগন ধারণার উপর নয় । ৯এমন কি যে সব ধারণা 
পরিকল্পনা অন্য হিসাবে হয়ত কাজে লাগতে পাবে, তারাও ব্যর্থ 


এ এ ৮ & 
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. হবে যদি ভাদের পিছনে সত্য প্রণোদনা, সত্য শক্তি $ প্রভাব 
না থাকে। টু 


ঁ 
রী ঈং 


বাধাটি নিশ্চয়ই অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার ফলে এসেছে। কারণ 
অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা যিথশচারেরই মত-_তারা নিজেরাও মিথ্যাময়, 
তাদের প্রতিষ্ঠা হল মিথ্যা ধারণা ও প্রেরণাঁ_তারা মহাশক্তির কাজে 
বিশ্ব ঘটায়, এর অনুভূতি তে দেয় না, একে পূর্ণভাবে কন্ম করতে 
দেয় না, এর রক্ষণসামধ্য হ্রাস করে। 

কেবল তোমার অন্তমুখী ধ্যানে নয়, তোমাকে বাহি র। 
কাধ্যকলাপেও মূল-ভাবটি ঠিক রাখতে হবে। তাঁযদি করতে 'পী... 
মাতৃশক্তিকেই যদি সব-কিছু-পরিচালন| করতে দাও, তা! হলে দেখবে 
বাধা-বিষ্ব কমে আসছে, অন্ততঃ তাদের অতিক্রম করা সহজ হয়েছে, 
পথ ক্রমেই সুগম হয়ে চলেছে । : 

ধ্যানমুখী সাধনায় যা কর, কাজেকর্মেও ঠিক তাই করবে। 
মায়ের কাছে নিজেকে খুলে ধর কাজকণ্ম সব তাঁকেই পরিচালনা 
“করতে ছেড়ে দাও) শান্তিকে, আশ্রয়-শক্তিকে, মায়ের অভয়কে 
ডেকে নিয়ে এস; আর এসকল যাতে অবাধে তদের কাজ করতে 
পারে সেই জন্য যত ভ্রান্ত প্রভাবকে প্রত্যাখান করবে--কারণ এরা 
ভ্রান্ত অনবধান অচেতন রা 1 সব স্থষ্টি ক'রে পথ রোধ কারে পাড়াতে 
পারে।' 
.... এই নীতিটি অন্মরণ করে চল, তা হলে তোমার সমগ্র সত্ব 
শাস্তির মধ্যে, শরণাম্পদ শক্তি ও জ্যোতির মধ্যে, এক ও অখণ্ড 
শাসনে এক ও অথগড হয়ে উঠবে | | 


ং 
র্ ঈং 


বাধাবিত্ব ৬% 


আখি যখন অস্তরাত্মার জ্যোতি ও ভাগবত আহ্বানের কাছে, 


একনিষ্ট হয়ে থাকার কথ! বলেছিলাম, তথন অতীতের কোন ঘটন! 
অথবা তোমার ব্যক্তিগত কোন ত্রুটি আমার লক্ষ্যের বিষয় ছিল না। 


সকল সঙ্কটে ও শত্রুর আক্রমণে বিশেষ প্রয়োজন যে" জিনিষ আমি 
কেবল তারই নিদ্দেশ দিয়েছিঙ্গাম__কোন কুমসা, দুষ্ট প্রেরণা বাঁ: 


প্রলোভনের বাণী কাঁনেও তুলবে না, তাদের সকলের বিরুদ্ধ স্থাপন 

করবে সত্যের আহ্বান, জ্যোতির শতনজ্ঘয ইসারা। সকল মংশয় 

ও অবাদে বলবে “আমি ভগবানের, আমার বিফলতা নাই”। 
আুচি্ী ও অধোগ্যতার ইন্গিতমাত্রে উত্তর দেবে “আমি অমৃতের 
নুন, ভগবান আমাকে বরণ করেছেন; আমাকে কেবল আমার 
জের উপর আর ভগবানের উপর দত্যসন্ধ হতে হবে_তা হলে 
স়্শনিশ্িত। আমি যদ্দিৎ পড়েও যাই আবার উঠে দীড়াব”। 

'ঞ্প চলে যাওয়ার, ক্ষুত্ুতর আদরশ* অনুসরণ করবার প্রেরণাকে 
উত্তরে বলবে “এই ত শ্রেষ্ঠতম আদর্শ, কেবল এই সত্যই ত আমার, 
অন্তরস্থ আত্মার তৃধি সাধন কধতে পারবে; সকল পরীক্ষা ও 






দুর্গতির ভিতর দিয়ে আমি এই দিব্যপথ-যাত্রার শেষ অবধি চলে' 


যাব”। জ্যোতি ও ভাগবত আহ্বানের উপর, নিষ্ঠা অর্থে ট 
এই বুঝি। 


বাসনা_-আহার-_কাম 


প্রাণের সাধারণ ক্রিয়াসকলের স্থান সত্য-সত্তার ভিতরে নয়, 
তারা৷ আসে বাহির ইতে। তারা অন্তরাত্মার জিনিষ নয়,'মেখানে 
তারা জন্মগ্রহণ করে না, তারা হল মাধার্ণ প্রকৃতি হতে উৎপন্ন 
তরন্বাবলী। ও 

বাসনা বাহির হতে আসে, অবচেতন-প্রাণস্তরে প্রবেশ রর 
তারপর উপরে ভেসে ওঠে | তারা যখন উপরে ভেমে ওঠে, 'অ 
মুন তাদের ন্ন্ধে চেতন হয় কেবল তখনই বামনার জ্ঞান আঘাটু 
' আমে। বাসনা আমাদের নিজেদেরই বলে বোধ হয়, কারণ প্রাণ হে 
মনের মধ্যে এই রকমে সে উঠে আসছে বলে আমরা! অনুভব করি 
বাহির হতে যে এসেছে তা জানতে পারি না। প্রাণের বা সত্তার 
: যানিজন্ব জিনিষ, যার জন্যে সেদায়ী তা স্বয়ং বাসনাটি নয় কিন্ত 

বিশ্ব একৃতি হতে প্রাণের বা সত্তার মধ্যে প্রবেশ করে যেমব 
প্ররোচনার প্রবাহ বা তরঙ্জ তাতে তার নাড়া দেওয়ার ৬ ভ্যাসটি। 
্‌ প্র ১ 

বাসনা বঞ্জন করা মূলতঃ হল বাসনার অন্তর্গত ক্ষুধাটি বর্জন 
করা, সত্যকার আত্মার ও আন্তর সভার জিনিষ তা নয়, বাহিরের 
জিনিষ বলে তাকে চেতনার,ভিতর থেকে নিষ্কাষিত করা । তবে 
রান্নার গ্রারোচনা অনুসারে যে বাহ-ভোগ তাকে অস্বীকার করাও 
হল বাসনা-বর্জনের অঙ্গ |" প্ররোচিত কর্ম হতে বিরত থাকা যি 
মে কর্ম করণীয় কর্ম না হয_-তাও যোগমাধনার অন্তত তবে 
' এ বিরতি যখন ভুলভাবে করা হয, একটা মানস তপন্তার বিধি বা 
, কঠোর একটা নৈতিক নিয়ম পালন হিসাবে, তখনই কেবল তাকে 


্‌ 
॥ 


বাসনা-আহার-কাম . ৬৯% 
নিগ্রহ গ্মুম দেওয়া যায়। নিগ্রহ এবং একটা আস্তর “মূল-চেতনাগত . 
পরিহার5-এই দুর্য়র পার্থকা হল মানসিক বা নৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও 
অধ্যাত্-গুদ্ধির মধ্যে যে পার্থক্য । 
যখন যথার্থ চেতন! নিয়ে থাকা যায় তখন অনুভব হয় বামনাগুলি 
রয়েছে বাহিরে, বাহির থেকে তিতবে, নিম্নতন প্রকৃতি হতে ,মনে ও . 
প্রাণময়,সব অংশে প্রবেশ করেছে । সাধারণ মানুষের চেতনায় এ 
অনুভব হয় নাঁ_বাসন! সম্বন্ধে মানুষের .জ্ঞান হয় তখন যখন বাসনা 
হাজির, ব্য়েছে, ভিতরে এসে গিয়েছে, বামস্থান বা অভ্যন্ত আশ্রয় 
গ্রেতযছে তাই মান্ুষে যনে করে বাসনা হল তার নিজের, নিজেরই 
ৃ কটা অংশ। সুতরাং বাসনাকে দূর করতে হলে প্রথম প্রয়োজন 
বার্থ চেতনায় সচেতন হওয়া__কাঁরণ তখনই তাকে সরিয়ে দেওয়া 
নেক সহজ) নতুবা যখন দ্তাকে আপন অঙ্গ বলে আপনার সত্তা 
থেঞ্ষে বহিষ্কার করবার জন্য ধবস্তাধ্বস্তি করতে হয় তখন তা তত 
সহজ নয়। যাকে আমাদের আধারেরই উপাদান বলে অনুভব করি * 
তাকে ছেঁটে ফেলতে হলে বেগ পেতে হয়, কিন্তু যা আগন্তক পার্থ ' 
তাকে বিদায় দেওয়া! তেমন কঠিন নয়। 
আর অস্তঃপুরুষ যখন সম্মুখে এসে দাড়ায় তখনও বাসনা হতে 
মুক্তি পাওয়া সহজ হয়। কারণ অন্তঃপুরুষের নিজের কোন শাপনা 
নাই, তার আছে কেবল আসম্পহা, আছে ভগবানের জন্য আর যে-নব 
জিনিষ ভাগবত বস্তু বা ভগবানেরই দিকে নিয়ে চলে তাদের জন্য 
সন্ধিতসা ও ভালবাসা । অন্তঃপুরুষের যদি সদা-সর্ধদাই, প্রাধান্ত থাকে 
তে সত্য চেতনা আপনা হতেই*ফুটে উঠতে চায়, প্রকৃতির সব * 
গতিধারা যেন ম্বতঃই সংশোধিত হয়ে যায়। 
ক 
 ঈ 
দাবি আর বাসনা একই জিনিধের ছুটি বিভিন্ন দিক মত্র।, 
আৰ বিক্ষুন্ধ ও চঞ্চল না হলে কোন প্রাণবৃত্তিঝ নাম যে বাসনা হতে 





2.2 


দি, ... যোগদাধনার ভিত্তি 


. পারে না এমনও নয়_বরং পক্ষান্তরে তা শাস্তভাবে দৃঢ়গুতিট ও 


নিত্যকার জিনিষ হয়ে থাকতে পারে, নিত্যই বার বার এসে দেখা 
দিতে পারে।, দাবি আর বাসনা প্রাণময় বা মনোময় স্তর হতে 
আসে, কিন্তু অস্তঃপুরুষগত বা আধ্যাত্মিক প্রয়োজন হল অন্য জিনিষ । 


 অন্তঃপুরুষের দাবিতে বাসন! নাই, ভার আছে শুধু আস্পৃহা। তার 


আত্মসমর্পণে কোন সর্ত নাই--তার আম্পৃহা যদি অবিলম্বেই পূর্ণ 
নাহয় তবে আত্মসমর্পণ সে.কিরিয়ে নেয় না_-কারণ ভগবানের ও 
গুরুর উপর অন্তঃপুরুষের পরিপূর্ণ আস্থা, সে ভগবতকুপার্ঠযথাযথ 
সময় ও মুহূর্তের 'জন্য অপেক্ষী করে থাকতে পারে। হৃংপুরুকর- 
নিজস্ব একট] নির্ধন্ধ আছে বটে, কিন্তু তাই বলে ভগবানের জী 
কখন সে চাপ দেয় না, তার চাপ হল প্ররুতির উপর, সিদ্ধির বু 


' হয়ে সেখানে যত ক্রটি রয়েছে তাদের দিকে সে নিশানা করে অ [লো 


স্ 


তজ্জনী, যোগান্ুভবের মধ্যে' বা সাধনার ধারায় যা কিছু দিশ্র 


' অজ্ঞানময় অসম্পূর্ণ তাদের বেছে ফেলে দেয়, আর যে অবর্ধি 
প্রকৃতিকে সে ভগবানের কাছে পূর্ণ উন্মুক্ত করে না ধরেছে, সকল 
প্রকারের অহংকার হতে তাকে মুক্ত করে, মমপিত করে, মূলভাবটিকে 


€ যাবতীয় ক্রিয়াদক সরল ও সত্যময় করে না তুলে" তদবধি 
নিজেকে নিয়ে বা প্রকৃতিকে নিয়ে কখন তৃপ্ধ থাকতে পা না। এই 
জিনিষটি প্রথমে পূর্ণরূপে মনে, প্রাণে ও শারীর চেভনায় দৃঢ় প্রতি্ঠ 
করতে হবে, তারপর সমগ্র প্ররূতির অতিমানস রূপান্তর সম্ভব। 


: নতুবা যা লাভ হয় তা হল মনের. প্রাণের বা শারীর স্তরে ন্যনাধিক 
, উজ্জ্বল, অর্ধন্ফুট অর্ধ-আচ্ছন্ন জ্যো্ত ও অন্ুভূতি_-তারা অন্কুপ্রাণিত 


হয়ে আসেকোন বৃহত্তর মন বা বৃহন্তর প্রাণ হতে. কিছ! উ্দপক্ষে 
বুদ্ধি ও অধিমানসৈর অন্তর্বর্তী মানবীয় মনের উপরেই যে.সব মানস- 
ভূমি তাহতে। এ সব কিছুদূর পধ্যন্ত বেশ উৎসাহকর ও সম্ভোষ- 


* জনক হৃতে পারে-যারা এ সকল ভূথিতে. কোনরকম' অধ্যাত্ম-সিদ্ধি 
চায় তাদের পক্ষে এ ষব শেয়স্বর.। কিন্তু অতিমানস দিদ্ধির দাবি 


£ 
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অনেক বেশি কঠোর) তাদের পুরোপুরি মিটানও কঠিন-_সর্বাণেক্ষা 


, কঠিন হল অতিমানষীকে শারীর ভূমিতে পর্যন্ত নামিয়ে আনা। 


ক 
ঘি ৯ 


বাসনাকে সম্পূর্ণভাবে দূর করতে অনেক সময় দরকার । , কিন্ত 
একুবার যদি তাঁকে প্রকৃতি হতে বহিষ্কার করতে পার, উপলব্ধি 
করতে পার যে এ একটা শক্তি বাহিরে থেকে এসে প্রাণের ও 
শরীরের ,মধো তার ন্খরান্ত গ্রবেশ করিয়ে দেয়, তা হলে ও-রকম 
বহিঃখক্রুকে হটিয়ে দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে ওঠে । তুমি কিন্ত 
তাক নিজের অুঙ্গীভূত, তোমার ভিতরে প্রোথিত বলে অনুভব 
করতে অত্যন্ত অভ্যস্ত--সেই জন্ভেই তার ক্রিয়াবলীকে শায়েস্তা 
কঙ্না, তোমার উপর তার স্থপ্রাচীন আধিপত্য দুর করা তোমার 
পক্ষেন্ছুরহতর হয়ে পড়ে। 

আর-কোন জিনিষেরই উপর, একান্তভাবে নির্ভর করবে না, 
ত| যতই সহায় বলে মনে হোক না প্রধানত, প্রথমতঃ, মূলতঃ নির্ভর 


করবে মায়ের শক্তির উপর | ক্থরধ্য বা আলোক সহায় হতে পারে, পু 


সহায় হয়ও, যদি তা সত্যকার সুধ্য ও সত্যকার আলোক হয়, নে 
তার! মাতৃশক্তির স্থান গ্রহণ করতে পারে না। - 
এ , চু ঠঁ 
ক ঈ*ং 


. 
সাধ্যকর প্রয়োজনীয় জিনিষ যথাসম্ভব অল্প হবে_কারণ খুব 


অল্প*কয়েকটি জিনিষই জীবনে সতাঁদৃত্য প্রয়োজন হয়।' অবশিষ্ট « 


সব সুবিধার জন্য অথবা প্রসাধনের জন্য অথবা বিলাদের জন্য। এ 
জাতীয় জিনিষের স্বত্বাধিকার ও ভোগাধিকার সাধকের হয় এই 
দুয়ের এক*অবস্থায়-_ 
(১) যি সাধন-কালে জিনিষ" মে*ব্যবহার করে এই উদ্দেশে 
যাতে নিরাসক্ত ও নিষ্কাম ভাবে জিনিষের অধিকবারী*হওয়ার অভ্যাস. 


গং ৃ ঘোগদাধনার ভিছতি 
তার হয়, যাতে সে শিক্ষা করতে পারে কি রকমে জিনিষ ঘ্থাযথভাবে 
ভাগবত-ইচ্ছা! অনুসারে ব্যবহার করা যায়, তাদের হু প্রয়োগ হয়, 
তাদের দেওয়া যায় একটা উপযুক্ত সংগঠন, শৃঙ্খলা ও পরিমিতি। 
অথবা,” (২) যদি বাসনা ও আসক্তি হতে তার সত্যকার 
| "মুক্তি লাভ হয়ে গিয়ে থাকে, এখন*আর্‌ জিনিষের ক্ষতি, অভাব ব৷ 
প্রত্যাহার তাকে কিছুমাত্র স্পর্শ না করে বা বিচলিত না করে। কিন্ত 
যদি অধিকার বা ভোগের জন্য কোন লোভ, কামনা, আবদার, দাবি 
. থাকে, না পেলে বা বঞ্চিত হলে আসে উৎকণ্ঠা, শোক, ক্রোধ বা 
বিরক্তি, তবে তার চেতনা মুক্ত নয়, যে সব জিনিষ তার অধিকারে 
রয়েছে তাদের ব্যবহার তার পক্ষে সাধনার অন্তরায়) আর চেতনায় 
যদিও বা মুক্তই হয়, তবু জিনিষ অধিকারে রাখার উপযুক্ত সে জুবে 
না, যদি সে শিক্ষা না করে কি রকখে জিনিষকে নিজের জন্য নয়, 
ভাগবত ইচ্ছা অনুসারে, তার যন্ত্র হয়ে, ব্যবহারে যথাযথ জ্ঞার্স ও 
প্রয়োগকৌশল নিয়ে, আপনার সেবার জন্য নয় ভগবানের জন্য ও 
ভগবানের মধ্যে জীবন-যাপনের উপযোগী আয়োজন হিসাবে, ব্যবহার 
করা যায়। | 
আর বধ ৯ 
তপস্যার জন্য তপস্যা এ যোগের আদর্শ নয়, তবে প্রাণের ক্ষেত্রে 
আত্মসংযম এবং স্থুল বাস্তবে যথাযথ শৃঙ্ঘলা তার একটা প্রয়োজনীয় 
অঙ্গ_-আর "আমাদের আদর্শের পক্ষে সত্যকার সংযমে শৈথিল্য বা 
অভাব অপেক্ষা বরং তপস্তার কঠোরতা শ্রেয়স্কর। সুল বাস্তবের 
উপর আধিপত্য অর্থ নয় প্রচুর আয় আর প্রচুর অপব্যয় কিনব যত্র আয় 
তত্র বা তদপেক্ষা ক্রততর অপচয়-মে আধিপত্যের মধ্যে রয়েছে 
জিনিষের স্থনিপুণ স্বব্যবহারংআর তাদের ব্যবহারে এক্টা আত্মসংযম। 


এ 
্ কস 
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ফি, যোগসাধনা করতে চাও, তবে ছোট হোক বড় হোক লব 
বিষয়ে রুমে অধিকতর সাধকোচিত ভাব গ্রহণ করতে হবে। 
আমাদের সাধনায় বাসনার ক্ষেত্রে সে ভাবটি হল জোর করে দমন 
নয়, তা হল অনাসভ্তি ও সমতাঁ। জোর করে দমন'(উপকন এ 
পধ্যায়ের অন্ততৃক্ত ) অবাধ ভোঁগেরই সাথে সমান স্তরে ' উভয় 
ক্ষেত্রেই. বাসনা থেকে যায়--একটিতে ভোগে নে পুষ্ট হয়, আর 
একটিতে দমনের ফলে উগ্রভাবে ও গুপ্তরূপে বর্তমান থাকে । কেবল 
যখন পিছনে সরে দাড়ান যায়, নিশ্নতন প্রাণ হতে নিজেকে পৃথক করা 
যায়, তার বাসনা ও বৃতৃক্ষারাশি নিজেয় বালে কখন স্বীকার করা না 
যায়, এদের সন্বপ্ধে চেতনায় পূর্ণ সমতা! ও স্থিরতা অভ্যাস করা যায়, 
তবেই নিয়তন প্রাণ নিজেও ক্রমে শুদ্ধ হতে থাকে, নিজেও হয় 
সম.ও স্থির। বাসনার প্রব্ত্েকটি তরর্দ যেমন আসে তেমনি 
পত্যক্কবক্ষণ করে যেতে হবে, তোমার ধাহিরে যে জিনিষ ঘটে তাকে 
যেমন তুমি দেখ ঠিক তেমনি শান্তভাবে, ঠিক ততখানি অটল , 
অনাসক্ত থেকে--তাকে কখন ধরে রাখবে না, চলে যেতে দেবে, , 
চেতনা থেকে যেন বহিষ্কৃত হয়, আর সেই সঙ্গেই তার স্থানে ক্রমে' 
সত্য ক্রিয়াটি, সত্য চেতনাটি স্থাপন করবে । 


সং সী 


চা 


ঞঁ 


"আহারের উপর আসক্তি, তার জন্য লোভ ও ব্যগ্রতা, জীবনের 
মধ্যে” তাকে একটা অত্যাধিক বড় জিনিষ করে তোলা-_এ হল 
ঘোগবৃত্তির বিরোধী । নতুবা রসনার" পক্ষে কোন জিনিষ যদি» 
তৃষ্থিকর হয় তার জ্ঞান থাকা দোষের নয়_কিন্তু দেখা দরকার তার 
জন্য যেন কোন বাসনা বা উৎকঠা না থাকে, লাঙে উল্লাস অলাভে 
নিরানন্দ *্বা অনুশোচনা না থাকে । আহার যদি সুস্বাদু না হয়, 
প্রচুর না হয় *ভবে তাতে বিচলিত বা অসন্তষ্ট না হায়, থাঞ্ষবে , 
স্থির ও সম-যতটুকু প্রয়োজন সেই নিষ্ধিষ্ট গ্ররিমাণে আহার 


৭৪ ঘোগদাধনার ভিত্তি 


, করবে, বেশিও নয়, কমণ্ড নয়। বাগ্রতাও এ না, বিরক্িও 
থাকবে না। 
সদা-সর্বদা আহার সম্বন্ধে চিন্তা করা, তাই নিয়ে মনকে বিব্রত 
রাখা আহার-লিগ্মাকে দুর করবার সম্পূর্ণ ভ্রান্ত পথ। আহার 
' বিষয়টির জীবনের মধ্যে যে যথাযথ স্বান_ক্ুত্র একটি কোণ-_সেখানে 
রেখে দীও-_ও বিষয়ে মনঃসংযোগ না করে, অন্য বিষয়ের উপর 
মনঃসংযোগ কর | 
মি. 
আহার নিয়ে মনকে ব্যন্ত করে তুলো না। আহার করবে 
যথাবথ পরিঘাণে (অত্যধিক নয়, অত্যন্পও নয়), তাতে লোভও 
থাকবে না ঘ্বণাও থাকবে না, শরীর রক্ষার জন্য মায়ের দেওয়া উপায় 
হিসাবে যথাযথ ভাবটি নিয়ে--তোমার মধ্যে যে ভগবান তাকে পণ 
 কারে। এ রকমে চললে তামসিকতা আসবে না। 
ন€ 
ঈং ঈ*ং . 
স্বাদকে_ রসাবোধকে-সম্পূর্ণ বিসঙ্জন দিতে ভাগ, এ যোগে 
এমন কথা বলে নাঁ। দূর করতে হবে প্রাণের বা”না ও আসক্তি, 
আহারের উপর লোভ, পছন্দমত আহার পেলে তি হর্য আর না 
পেলে বিমর্ষ ও অসন্তোষ, আহারকে অযথা প্রাধান্য দেওয়া। অন্যান্য 
বহু ক্ষেত্রের মত এখানেও সমতাই কষ্টিপাথর | ্ 
| ০ 
ূ "ক 
« আহার ত্যাগ করবার অভিলাষ হল একটা দুপ্রেরণা। অন্ন 
কিছু আহার করে তুমি থাকতে পার, কিন্তু বিনা আহারে থাকতে 
, পাঁঝা যায় না, অবশ্য এক অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের জন্য' ছাড়া । মনে 
রেখ গীতার কথা'-“ে অতিরিক্ত আহীর করে আর যে আদৌ আহার 


॥ বাসনা_আহার-কাম রে £ 
করে না, এদের কারোর জন্যেই যোগ নয়”। প্রাণশক্তি হল এক 
জিন্ষি_র্রিনা আহারে তাকে বহুল পরিমাণে আকর্ষণ করা যায়, 
এমন কি উপবাসে তা বুদ্ধিই পায়; কিন্তু দেহের স্থুল উপাদান আর 
এক জিনিষ-_এই স্ুুলদেহ না থাকলে প্রাণের 'অবলম্বনও থাঁকে না। 
৫ 

প্রকৃতির এই বৃত্তিটি ( আহারলিপ্মা) অবহেলা করবে না, 
কিম্বা তাকে অতিরিক্ত বড়ও করে তুলবে নাঁ_এর সাথে বোঝাপড়া 
করতে হবে, একে শুদ্ধ করতে হবে, বশে আনতে হবে, তবে অতিশয় 
প্রাধান্য কিছু ন!,দিয়ে। দুই উপায়ে একে জয় করা যাঁষ_-এক, 
অনাসক্তির পথ-_-আহারকে শুধু শারীর প্রয়োজন হিসাবে দেখতে 
শিক্ষা করা, এখানে পাকস্থলীর” ও রসনার যে বাসনাগত তৃপ্তি তার: 
কোনদ্মৃল্য না দেওয়া; দ্বিতীয়টি হবে আগ্রহ বা আকাঙ্ষা! না 
রেখে যে কোন আহার লাভ হয় তাই গ্রহণ করতে পারা, তারই 
মধ্যে_অন্য লোকে তাকে ভালই বলুক আর খারাপই বলুক দৃক্পাত 


না করে সম-রসকে, আহারেরই জন্য আহারের যে ধস তা নয় ' 


বিশ্ব-আনন্দের রনকে উপলব্ধি করা। রর 
সঃ দাপট 


কও 
রঃ ৫ 


শরীরকে অবহেল| করা, তাকে ক্ষয় হতে দেওয়া ভূল। শরীর 
হল সানা অবলম্বন, তাঁকে উপযুক্ত করে বাখতে হবে । * তার উপর 
কোন আসক্তি থাকবে না, তাই বলে' আমাদের প্রকৃতির এই যে জড় 
অংশ তাঁকে ঘৃণা বা অবহেলাও করবে না। 


এ যোগ্নের লক্ষ্য কেবল উর্দধতর চেতনার সাথে এঁক্য নয়, পরস্থ' 


সেই চেতর্নীর শক্তি দিয়ে নিম্নতন রকীতির_শারীর গ্রকৃতির পধ্যস্ত 
রূপান্তর। * এ 


হার কত হল হারের রে লোভ মা বাগনা থাকা 


ক টি 


হট যোগসাধনায় ভিত্তি 


আবশ্বক তা নয়। যী বাহার কবে বাসনার বট, শী 
সুর 


৬৬ 
ক ৯ 


এ কথা ঠিক যে মন ও ন্নায়ুযদি দূঢ় আর ইচ্ছাশক্তি সতেও 
থাকে, তবে উপবাসের ফলে সাময়িক ভাবে একটা আস্তর তে তেজের ও 
গ্রহণশীলতার অবস্থা লাভ "করা যায়। এ অবস্থা মনের পক্ষে 
লোভনীয়-_-তথন ক্ষুধা, দুর্বলতা, পাকস্থলীর গোলযোগ এ স্ব সাধারণ 
প্রতিক্রিয়া হতে সম্পূর্ণ মুক্ত'থাকা যায়।: তবে শরীর শীর্ হয়ে পড়ে; 
আর ন্নাঘুমণ্ডলী যতখানি আত্মসাৎ করতে পারে বা সমন্বয় করতে 
পারে তার অতিরিক্ত প্রাণশক্তি সবেগে প্রবেশ করার ফলে প্রাণের 

একটা ছুঃস্থ শান্ত অবস্থা সহজেই এসে দেখা দিতে পারে। যাদের 
স্নায়ু দুর্বল তাদের উপবাসংলোভ সংবরণ করা উচিত, তাদের ঞক্ষেত্রে 
উপবাসের সঙ্গে সঙ্গে বা পরেই অনেক সময় মনের ভ্রান্তি ও 
অপ্ররুতিস্থৃতা উপস্থিত ইয়। [বিশেষতঃ তার মধ্যে যদি প্রায়োপ- 
বেশনের ভাব থাকে বা এসে প্রবেশ করে তবে উপবাস বিপজ্জনক 
ইয়ে পড়ে_কারণ উপবাস তখন হয় একটা অশুদ্ধ প্রাণবৃত্তিকে 
সরগ্রয় দেওয়া, আর তা সাধনার ক্ষতি করে ”” অবনতি ঘটায় 
এমন একৎ অভ্যাসে সহজেই পরিণত হতে পারে। এ সব 
প্রতিক্রিয়াও যদি পরিহার করা যায়, তবু উপবাসের যথেষ্ট উপকারিতা 
নাই-_কারএ উর্ধতর তেজ ও গ্রহণসামর্থ্য আসা উচিত রুত্রিম বা 
স্থল-ভৌতিক উপায়ে নয়, পরন্ক চেতনার তীব্রতা আব সাধনান্ন জন্ত 
দুরসঙ্কল্পের সহায়ে । | 

১২ রি রঃ ূ 
১, $. 


" যে"রপাস্তর আমার্দের সাধনার লক্ষ্য তা এত“বিশাল ও জটিল 
যে একযোগে "তার সমন্তখানি আসতে পারে না-তাকে আসতে 


বাসনা আহার--কাম ৃ *ধ 
দিতে হবে ধাপের পর ধাপ অন্থদরণ করে। শারীর পরিবর্তন হল 
সর্বশেষ প্লাপে কিন্তু সে ধাপটির মধ্যেও আছে অবার একটঃ 
ভ্রমোননতির ধার]। 

আত্তাস্তরীণ পরিবর্তন ভাবমুখী হোক আর অভাবমুখী হোক 
কোন স্থল শারীর উপায়ের দ্বারা" সংঘটিত হতে পারে না। বরঞ্চ 
শারীর পরিবর্তনটিই সংসাধিত হতে পারে কেবল তখন যখন শারীর 
কোষের মধ্যে সেই মহাত্বর অতিমাঁনস, চেতনার অবতরণ হয়। 
যতদিন ডা না হয় অন্ততঃ ততদিন আংশিকভাবে আহার নিদ্রা 
প্রভৃতি সাধারণ উপায়ের দ্বারা শরীরকে এবং শরীরের অবলম্বন যে 
সব শক্তি তাদের, ভরণপোষণ করতে হবে। আহার করতে হবে, 
তবে যথাযথ মনোভাবটি রেখে, যথাযথ চেতনা নিয়ে; আর, 
নিদ্রাকে ভ্রমে মোঁগস্থ বিশ্রাস্তিতে পরিণত করতে হবে । অকালিক 
ও অন্তযিক শারীর কৃচ্ছতা (তপন্া) আধারের বিভিন্ন অঙ্গের 
শক্তি সকলের মধ্যে একটা অস্থিরতা ও অস্বাভাবিকতা এনে 
দিয়ে সাধনার ধারায় বিশ্ব ঘটাতে পারে। তাতে মনোময় ও 
প্রাণময় অংশে একটা বিপুল শক্তি-প্রবাহ্‌ প্রবেশ করতে ,পারে 
বটে, কিন্তু ফলে স্নায়ুরাজি ও শরীর শ্রান্ত হয়ে পড়তে পারে, 
আর এ সকল উর্দতর শক্তির ক্রিয়া ধার্ণ করবার সামথ্য হারি/ 
ফেলতে পারে। ঠিক এই কারণেই * অতিমাত্রায় শাবীর তপস্তঃ 
এখানকার সাধনার মূলধারার অঙ্গীভূত করা হয় নাই । 

যাঁঝে মাঝে ছুএক দিনের জন্য উপবাস দিলে অথবা আহার 
অনেক কমিয়ে দিয়ে অথচ উচিত ঘান্রীয় নিলে কোন ক্ষতি-হয় 
না। কিন্তু দীর্ঘকালের জন্য সম্পূর্ণ অনাহার বাঞ্ছনীয় নয়। 

| চা 

প্রাণের ও* শরীরের উপর কামাবেগের আক্রমণ হতে*সাধককে 

সম্পূর্ণ ঘুরে সরে দাড়াতে হবে। কারণ কামাদেগ ঘদি সে জয় না, 


রঙ 


ণ৮ . যোগসাধনার ভিত্তি 
্‌ পু | 
করে তবে শরীরের মধ্যে দিব্য চেতনা ও দিব্য আনন্দ স্থিতি টন 
রুরৃতে গানে না। 
সং 
রর সং 
এ কথা সতা, বাসনাকে ফেবল দমন কর! বা চেপে রাখা যথেষ্ট 
নয়_ শুধু এ টুকুতেই সত্যকার ফল হয় না; কিন্তু তার অর্থ এমন 
নয় যে বাসনাকে প্রশ্রয়, দিতে হবে--তার অর্থ এই, বাসনাকে যে 
কেবল দমনে রাখতে হবে তা নয়, প্রকুতির ভিতর থেকে তাকে 
বহিষ্কৃত করতে হবে। বাসনার পরিবর্তে থাকবে ভগবানের দিকে 
একমনা আস্পহ! । 
আর ভালবাসার সম্বন্ধে কথা এই যে ভালবামাকে কেবলমাত্র 
ভগবানের উপর অর্পণ করতে হবে ।* মানুষ যে জিনিষটিকে এ নামে 
অভিহিত করে তা হল পরম্পরের বাসনার, প্রাণজ আবেশ্োর বা 
শারীর ভোগের পরিতৃপ্তির জন্য পরস্পরের প্রাণের বিনিময় । 
সাধকদের মধ্যে এ রকম বিনিময় কখন থাক উচিত নয়-_কার্ণ 
ও-জিনিষটির সন্ধানে ফিরলে অথবা এ রকম আবেগের প্রশ্রয় দিলে 
ৃ সাধনা থেকে দূরে সরে পড়া ছাড়া আর কিছু ফল হয় না: 
৫ 
এ যোগের সমস্ত নীতিই হল একমাত্র ভগবানের কাছে নিজেকে 
সম্পূর্ণ দিয়ে দেওয়া__অন্য কারো কাছে, অন্ত কিছুর কাছে, নয়-_ 
আর ভাগবতী মাতৃশক্তিয ,সাথে এক্যের ফলে আমাদের ভিতরে 
ভগবানের অতিমানস স্বরূপের 'বিশ্বাতীত জ্যোতি, ক্রিয়াশক্তি, 
বিশালতা, শান্তি, শুচিতা, সত্যময় চেতনা এবং আনন্দকে নামিয়ে 
আনা। স্ৃতরাৎ এ যোগে অপরের সাথে প্রাণজ সম্বন্ধ বা আদাঁন- 
গদানের' স্থান থাকতে পারে নী। এ ধরণের কোন খরবন্ধ বা আদান- 
প্রদান অন্তরাম্মাকে তৎক্ষণাৎ নিয়তন চেতনা ও তার প্রকৃতির 


৪ 
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সত্যে আবর্ধ করে ফেলে, ভগবানের সাথে সত্যকার ও সম্পূর্ণ একা 
ঘটতে দেঁয় না, আর অতিমানস সত্যময় চেতনায় আরোহণ ও 
অতিমানস ঈশ্বরী শক্তির অবতরণ-_উভয়ন্তরই বিদ্ন জন্মায়। "ব্যাপারটি 
আরও খারাঁপ হয়ে পড়ে যদি এই আদান-প্রদান একটা কামজ সন্ন্ধ 
বা কামজ সম্ভোগের রূপ নেয়--এষন কি একে স্থুল কোন রকম ক্রিয়া: 
থেকে যদি মুক্ত রাখা যায় মে ক্ষেত্রেও এ কথা গ্রযোজা | স্ৃতরাং এ 
সব জিনিষ সাধনায় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।' বলা বাহুলা, এ পর্যায়ের স্ুল 
কোন কত্মই অন্গমোদিত নয়, তা৷ ছাড়া এর সকল প্রকার স্থচ্মতর 
রূপও পরিহ্র্তব্য | কেবল ঘখন আমরা তগবানের অতিমানস স্বরূপের 
সাথে একত্ব লাভ করেছি তখন আমরা ভগবানের মধো অপর 
সকলের সাথে আমাদের যথার্থ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে 
পারি_সেই উচ্চতর একত্বের' মধ্যে এ ধরণের রূঢ় নিয়তন প্রাণজ 
ক্রিয়ার স্থান নাই। ॥ 

কাম-প্রেরণাকে বশীভূত করতে হবে__কামকেন্দ্রকে এতখানি 
বশে আনতে হবে যে কামজশক্তি* বাহিরে নিক্ষিত ও নঈ না হয়ে 
উর্ধে আকৃষ্ট হতে পারে। ফলতঃ ঠিক এই উপায়েই শুকরের মধ্যে ' 
নিহিত শক্তি অপরাপর শক্তির আশ্রয় যে মূল-ভৌতিক শক্তি তাতে, 
পরিণত হয়__রেতঃ হয়ে ওঠে ওজঃ| কিন্তু কামজ বাসন! আর তাক 
কোন হুক্ সম্ভোগ সাধনার সঙ্গে মিশিতয় ফেলা, সাধনাবু অঙ্গ হিসারে 
দেখা, এর চেয়ে দারুণ মারাত্মক ভূল আর কিছু হতে পারে না। 
আধ্যা্মক পতনের দিকে সোজা ছুটে চলবার এটি একেবারে অব্যর্থ 
উপায়--এতে আবহাওয়ার মধ্যে 'এমন*সব শক্তি এনে ছড়িয়ে,দেয় 
যারা অতিমানসের অবতরণ রুদ্ধ করে ফেলে, পরিবর্তে আনে এমন 
সব বিরোধী শক্তির অবতরণ যাদের কাজ কেবল*বিশৃঙ্খলতা.ও 
বিফলতা পরিবেশন .করা। দিব্য সত্যকে যদি নামিয়ে আনতে 
হয়, দিব্য কর্শাটি যদি নিষ্পন্ন করতে হী়। তবে এই বিকৃত গতি 
যদি কখন এসে পড়তে চায় তবে তাকে একেবারে ঝেড়ে 


৯ 
জি 
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ফেলে দিতে হবে, চেতনা থেকে নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলতে. 
হব ৰ 
স্কলভাবে কামসম্তোগ পরিত্যাগ করতে ত হবেই, কিন্তু তার 
কোন আভ্যন্তরীণ প্রতিবূপ কামরূপাস্তরের অঙ্গ হবে--এরকম মনে 
' করাও ভ্রান্তি। অজ্ঞান্ময় স্থুল-স্্ির যে বিধি-ব্যবস্থা তার অন্তর্গত 
একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের কৌশলমাত্র হল প্রকৃতির. মধ্যে এই 
পাশব কামবেগের ক্রিয়া । কিন্তু এই ক্রিয়ার সাথে সাথে থাকে 
একটা প্রাণজ উত্তেজনা, আর তাতে আবহাওয়ার মধ্যে, এতখানি 
অনুকুল স্পন্দন ও সুযোগ 'এনে দেয় যে যে-সব প্রাণময় সত্তা ও 
শক্তিদের সমস্ত কাজই হল অতিমানস জ্যোতির অবতরণ নিবারণ 
করা ঠিক তারাই দেখানে সবেগে প্রবেশ করতে পায়। তার 
সঙ্গে যে স্থখাগভৃতি সংযুক্ত থাকে তা দিব্য আনন্দের যথার্থ কূপ নয়, 
একটা বিরৃতি ধাত্র। দেহের মধ্যে সত্যকার দিব্য আনন্দে গ্রণ, 
গতি, উপকরণ ভিন্নবকমের-_মূলতঃ তা আত্মস্থিত, তার প্রকাশ নির্ভর 
করে কেবল ভগবানের সাথে একটা আন্তর সম্মিলনের উপর | তুমি 
দিব্য প্রেমের কথা উল্লেখ করেছ-_কিন্ত দিব্য প্রেম শরীরকে স্পর্শ 
করলে সেখানে স্ুল নিম্নতন প্রাণজ প্রবৃত্তি কিছু জাগা না_ 
এসকলের চরিতার্থতা তাকে কেবল দূরে সরিয়ে দেয়?" উর্ধলোক 
থেকে তাকে এই জড়ন্থষ্টির' বঢতার মধ্যে অবতরণ করানই যথেষ্ট 
দুরহ-_যদিও জড়কে রূপান্তরিত করা একথাত্র তারই ক্ষমতা,_সেই 
উর্দলোকেই, তাকে আবার ফিরে যেতে বাধ্য করায়। এক্রাত্র যে 
দুয়ার, দিয়ে দিব্য প্রেম প্রবেশ করতে দম্মত, সেই চৈতাপুক্ুষের 
দুয়ার দিয়েই তার 'অন্থসরণে চল, আর এই নিম্নতন প্রাণজ ভ্রান্তি দূর 
করে দাও । | 
শারীর সিদ্ধির জন্য প্রয়োজন কামকেন্দ্র ও তার ক্রিয়াশক্তির 
রূপাস্তর-কারুণ আধারের ঈনোময় প্রাণময় অন্নময় হঞ্ত শক্তি শরীরের 
মধ্যে তাদের আ্ববলগ্বন হল এ জিনিষটিই । একে অন্তরঙ্গ জ্যোতির, 


চে 


'অহুনী শক্তির, বিশুদ্ধ দিব্য আনন্দের সম্তারে ও প্রবাহে পরিণত 
,করতে হব্ে। এ কনের রূপান্তর হতে পারে এর মধ্যে একমাত্র 
“অতিমানস জ্বোতি, শক্তি ও আনন্দের অবতরণে | পরে তার ক্রিয়া" 


কক 
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কি বকম হবে তা অতিমানস সত্য আর ভাগবতী জননীর শ্যজনী 
দৃষ্টি ও ইচ্ছাশক্তিই নিরূপণ কঞে দেবে। তবে তা হবে সচেতন 
সত্যের ক্রিয়া, কামজ বাসনা ও সম্ভোগ যার অন্তর্গত সেই তমিত্জার 


ও অজ্ঞানের কিয়া নয়। তা হবে সংরক্ষণের শক্তি, জীবনীশক্তি- 


সকলের মুক্ত বাসনাশৃন্য বিকীরণ, তাদের বিক্ষেপ ও অপচয় নয়। 
এ কল্পনা পরিহার করবে যে, অতিযানস জীবন হবে প্রাণের ও দেহের 
বাসনারাজিরই একটা সমুন্নত পধ্যায়ের তৃপ্রিমাত্র। মানব প্ররুতির 
মধ্যে পশুর মাহাত্মঁ প্রতি্গার এই যে প্রত্যাশা-এর অপেক্ষা ভাগবত 
সতোর অবতরণের পক্ষে গুরুতর প্রতিবন্ধক নাই। মন চায় 
অতিম্খনস অবস্থা হৌক তার নিজের প্রিয় ধারণার ও সংস্কারের 
সমর্থন $ প্রাণ চায় তা হোক তার বাসনারাজির এক মহিমাময় 
সংস্করণ; দেহ চায় সে হোক তার নিজের স্বুথের আরামের অভাসের 
এক সমৃদ্ধ অন্তবৃত্তি। তাকে যদি এই হতে হয় তবে সে হবে কেবল 
পাশব ও মানব প্ররুতিরই একটা অতিপুষ্ট আত্যস্তিক স্ফীত পরিণতি, 
মানব হতে ভাগবতে পরিবর্তন তা! নয়। রা 
তোমার মধ্যে “যে জিনিষটি অবতরণ করতে চেষ্টা করছে 
তার বিরুদ্ধে বিচারের ও আত্মরক্ষার কোন রকম বাধা তুমি স্থাপন 
করবে মী বলে যে মনস্থ করছ তা বিপদের কথা । যে জিনিষ নেমে 
আসছে তা যদি দিব্য সত্যের অনুকুল না হয়, বরং হয় প্রৃতি 
তবে কি ভেবে দেখেছ তোমার ও-কথার অর্থ কি? প্রতিকূল 
শক্তি সাধকের উপর অধিকার লাভের জন্য এর চেয়ে ভাল স্থযোগ 
আকাজ্জা হরে না। .বিনা বাধায় আসতে দিতে হবে কেবল এক 
মাতৃশক্তিকে ও ধ্ডাগবত সত্যকে । এখাঞ্সেও বিচারক্ষমতাকে সামনে 
রাখবে যাতে মায়ের শক্তি ও ভাগবত সত্যের মুখোস পরে যদি আসে 


১৬ ৃ , 
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রা 
' কোন মিথ্যা, তবে তাকে ধরে ফেলতে পার--আর সেই সা 
প্রত্যাখানের ক্ষমতাও সজাগ রাখবে যাতে সকল৪মিশ্র জিনিষ বেছে 
ফেলে দিতে পার। 
তোমার যে অবশ্ন্তাবী আধ্যাত্মিক ভবিতব্য তাতে শ্রদ্ধা রাখ 
* ভ্রান্তি থেকে সড়ে দাড়াও, মাক্জরে জ্যোতি ও শক্তির যে সাক্ষাৎ 
নির্দেশ তার কাছে তোমার চৈত্যসত্তাকে আরো খুলে ধর। 
তোদার সম্কপ্লটি ঘদি আন্তরিক হয় তবে প্রতিবারেই ভূল-স্বীকার 
একটা সত্যতর গতি ও উদ্ধতর উন্নতির সোপান হয়ে উঠতে 
পারে। | - 4 
নর 
সা সং 
আমার পুর্ব পত্রে কামবেগ ও ধৌগনাধন। সন্ধে জিনিষটি আমি 
কি ভাবে দেখি'তা ব্যক্ত করেছি। এখানে আরো বলতে প্রি যে 
আমার সিদ্ধান্ত কোন মানসিক অভিমত কা পূর্বকল্পিত নৈতিক 
' ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত নু, তা প্রতিষ্ঠিত প্রামাণ্য বস্তু ও ঘটনার 
উপর, পধ্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞীর উপর । আমি অস্বীকার করি না যে 
যতদিন আস্তর অভিজ্ঞতা আর বাহা চেতনার মধ্যে একটা দ রেখে 
দেওয়া হয়, শেষোক্ত জিনিষটিকে একটা ইতর ক্রিয়। 2্ংবে দমনে 
রাখা হয় কিন্তু ূপাস্তরিত করা না হয়, ততদিন কামনড ক্রি সম্পূর্ণ 
বিরতি না হওয়া সত্বেও অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা অনেক লাভ হতে পারে, 
' সাধনায় উন্নতিও করা যেতে পারে। মন তখন নিজেকে বাহ-প্রাণময় 
( জীবনীশ্বক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট যৈ অংশ) ও অন্ময় চেতনা হতে 
পৃথক করে নিজের অন্তুস্থ জীবন" যাপন করে। কিন্তু অতি অল্প 
_ল্লৌকে সত্য-মত্যই পুরোপুরি ভাবে এ-কাজটি করতে সক্ষম যে 
মুহূর্তে অশ্নভৃতি প্রাণের ও দেহের ক্ষেত্র অবধি গ্র্ারিত হয়, তখন 
থেকে ব্মীমপ্রবৃতিকে আর”্ও-ভাবে গ্রহণ করা চর্লেনা। যে-কোন 
মুহূর্তে তা বিদ্বের ,বিপ্যয়ের বিকৃতির শক্তি হয়ে স্্ঠতে পারে। 


4 
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বাদনা_আহার--কাম 
আমি লক্ষ্য করেছি অহংকার ( দর্প, দত্ত, ছুরাকাজ্ষা) আর রাজপিক . 
সব ক্ষুধা ও বাসনার মত, ঠিক সমান মাত্রায়, এ জিনিষটিও সাধন 
পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। একে সম্পূর্ণ ছেটে ফেলে নী 
দিয়ে উদানীন থেকে এর সাথে বোঝাপড়ার চেষ্টা ব্যর্থ ই হয়।, 
ইউরোপের অনেক আধুনিক অধ্যাত্ম-জিজ্ঞান্ত এর উদ্ধায়নের চেষ্টা 
করবার পক্ষপাতী-_কিন্ত সে পরীক্ষা যেমন দু'স|£স 4 8 তেমনি 
বিপদপূর্ণ। কারণ কামবৃত্তি আর আধ্যাত্মিকতাকে যখন শিশিয়ে 
ফেল| হয় তখনই ঘটে সবচেয়ে বেশী সর্বনাশ । এমন কি, বৈষ্ণব 
“্ধুরভাবে” যেমন করা হয় সেই রকমে, বৃত্তিটিকে ভগবানের দিকে 
পরিচালিত করবার চেষ্টার মধ্যেও থেকে যায় একটা বিপদ-_এ পন্থায় 
একটু অপগতি 'বা অপপ্রয্নোগের কি ফল তা বারবার দেখা 
গিয়েছে। যা হোক, আমান্দর যোগে আমরা কেবল ভগবানের 
মূল উপলব্িটি চাই না, চাই সমগ্র সতার ও স্বভাবের রূপান্তর; 
এ ক্ষেত্রে আমি দেখেছি যে কামশক্তির উপর পূর্ণ কতৃত্ব সাধনার * 
অপরিহাধা লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন । নতুবা প্রাণচেতনা একটা . 
আবিল খিশ্র বস্তরূপে থেকে যায়, আর সে আবিলতা অধ্যাত্ম-ভাবিত 
মনের শুদ্ধতাকে ক্ষন করে এবং শরীরস্থ শব্দিকলের উ্দমুখী, 
প্রবণতাকেও বিশেষভাবে ব্যাহত করে। এ যোগের দাবি সমগ্র 
নিম্নতন অর্থাৎ সাধারণ চেতনার পূর্ণ উত্তরণ, যাতে সে-চেতনা 
তার. উপরস্থ অধ্যাত্ব-চেতনার সাথে সংযুক্ত হতে পারে, আর 
মনেরু” প্রাণের ও দেহের মধ্যে, এদের রূপান্তর সাধনের জন্য, 
অধান্নত্বের ( পরিশেষে অতিমানসের.) পূর্ণ অবতরণ। কাম বাসনা , 
যতদিন পথ রুদ্ধ ক'রে থাকে ততদিন পরিপূর্ণ উত্তরণ অসম্ভব কাম- 
বাসনা প্রাণে যতদিন প্রবল ততদিন অবতরণ বিপজ্জনক । কারণ 
যে-কোন গুতূর্তে অনুৎপাটিত বা স্ুপ্ধ কাম-বাসনা এমন মলিনতা 
সি করতে পারে যা সত্যকার অবর্তরণকে ঠেলে, ফিরিয়ে ফেয, . 
অজ্জিত শক্তিকে ভিন্ন উদ্দেশ্টে ব্যবহার করে অথবা চেতনার সব-কিছু 


সি | 
ও পা . বোগসাধনায় ভিত্তি, 


কানের একটা আবিল ও যোহকর ্রাস্ত বাহ দিকে চালিত 
কবে। ভৃতরাং এই বাধাটিকে পথ থেকে সরিয়ৈ ফেলড়ে হবে, 
নতুবা সাধনা নিবি কিগ্বা সিদ্ধির দিকে গতি মুত হতে পারে না। 
তুমি ধে বিপরীত মতটির কথা বলছ তা! এই ধারণা হতে 
'আঁরতে পারে, যে, কামবত্তি গ্রাপমন গঠিত মানবাধারের একটা 
স্বাভাঁবক অঙ্গ, আহার ও নিদ্রারই মত একটা অবশ্ত প্রয়োজন, 
আর তার মমপূর্ণ নিবৃত্ির ফলে অপ্রন্কতিস্থতা এবং অন্য সব 
বিষম বিপত্তি ঘটতে পারে। এ কথা সতা, কামবৃতি,বাহিরে 
কাধ্যতঃ দ'ন ক'রে অন্যভাবে উপভোগ করলে তাতে আধারে একট। 
গোলমাল ও মস্তিষ্কের অস্স্থতা ঘটায়! কাম-উপরতিকে এক 
ডাক্তারী মত যে সমর্থন করে না, তার মূল হেতু এইথানে। কিন্ত 
আমি লক্ষ্য করেছি, এ সব জিনিষ ঘটে তথনি কেবল যখন স্বাভাবিক 
কাম-সম্তোগের স্থান গ্রহণ কর্ধে একটা বিরৃত ধরণের গোপন সক্ম্তাগ 
: অথবা কল্পনায়, সুক্ষ-প্রাণের আশ্রয়ে একটা সম্ভোগ অথবা প্রাণের 
. "একটা অপৃশ্ঠ প্রচ্ছন্ন আদান-প্রদান ধরে সম্ভোগ | আমি মনে করি 
না এ বিষয়ে পূর্ণ-জয়ের ও উপরতির জন্য যদি সত্যকার অধ্যাত্ম- 
গ্রয়াম থাকে তবে কখন তাতে কিছু অনিষ্ট হয়। ইউবে''প এখন 
অনেক চিকিৎসক এই মত পোষণ করেন যে কামে” এত্তির ফল 
ভালই যদি তাঁ খাটি হয়; রেতোমধাস্থ যে বস্তুটি কামক্রিয়ায় 
ব্যয়িত হয় তা পরিণত হয় রেতোমধাস্থ আ'র একটি বস্ত, যা 
আধারের, মনের, প্রাণের ও দেহের, শক্তিরাঁজির আহীধ্য যোগায়-_ 
এ হাতেই ভারতীয় ্চধ্যবাদের' সত্যতা প্রমাণ হয় ব্র্চধ্য “হল 
বেতঃকে ওজঃরূপে পরিণত, করা, রেতঃস্থ তৈজদকলকে উর্দ্ধে তুলে 
ধরা, যাতে তার একটা অধ্যাত্বশক্তিতে পরিবপ্তিত হতে পারে। 
জঘ্বের উপায় মন্বন্ধে বলা যেতে পারে যে' কেবল বাহ্‌ উপরতি 
'. দিয়ে তা সম্ভব নয়__-সে উপায়ৈর'ধারা হল.অনাসক্তি খু প্রত্যাখ্যানের 
যুগপৎ ক্রিয়া। £েতন্জী কামবেগ হতে দূরে সরে দীড়ায়, অন্গভব করে 


সি, 


বাসনা_আহার_কাম ৮৫. 


রঃ ক. 


বৃত্তিটি তার নিজের নয়, প্রক্কতি-শক্তি বাহির হতে এনে তার উপর " 


ফেলে ্গিয়েছে, কিন্তু তাতে সে সম্মতি দেয় না, তার সাথে আপনাকে 


এক ক'রে ফেলে না। যতবার সে প্রত্যাখ্যান করে তত বের্ণি 


বৃত্তিটি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। মন নিলিপ্ত থাকে; পরে প্রধান অবলম্বন 


। 


যে প্রাণপুরুষ তাও এ ভাবে সরে দাড়ায়, শেষে শারীর চেতনা পথ্যস্ত " 


তাকে আর আশ্রয় দেয় না। এই ধারায় কাজ চলতে থাকে 
যতদিনে অবচেতনাও আর তাকে স্বপ্রের মধ্যে জাগিয়ে তোলে না 
এবং আহ প্ররুতি-শক্তি হতেও কোন আবেগ এসে আর এই 
নিপ্নতন অগ্নিকে পুনঃ প্রজ্জলিত করে না। কামপ্রবৃত্তিটি যেখানে 
অত্যন্ত দৃঢমূল দেখানে এই পথ অনুসরণীয়) অন্যথা, এমনও কেহ 
কেহ আছে যারা তাদের প্ররুতি হতে এ বৃ্তিটিকে বিশেষ ক্ষিপ্রতার 
সাথে নিঃশেষ নিষ্কাশিত কণধে এর ৫ নিবৃত্তি সাধন করেন-_-তবে 
এ রকম সচরাচর হয় না। 


এ কথা বলা প্রয়োজন যে ঝীমপ্রবৃত্তির মম্পূর্ণ নিবৃত্তি সাধনার * 
একটি সর্বাপেক্ষা ছুরূহ অঙ্গ, এতে সময়ের দরকার এবং সে জন্য * 


প্রস্তুত থাকতে হবে। তবে এর পূর্ণ বিলুপ্তি সত্যই যে হয় ডা দেখা 


যায়; এ ছাড়া কার্ধাতঃ এক বিমুক্তি__শুধু মাঝে ফাঝে অবচেতন হতে 
উত্থিত ছুষ্-্বপ্ন তাকে খণ্ডিত করলেও__অনেকেই লাভ করে থাকে? 
সু র্‌ ৬ ্ 


নয 


৫ 


লৌভনীয় কিছু হিসাবে দেখবে না; "দেখবে নি্নতন তি রা 
ভুল, একটা! ভ্রান্ত-ক্রিয়া হিসাঁবে। একে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান 
করবে__তবে এর সঙ্গে যুদ্ধ করে নয়, এর থেকে সরে দাড়িয়ে, 
নিজেকে" পৃথ্ক করে নিয়ে, তোমারও সম্মতি না দিয়ে-একে এই 
ভাবে দেখবেঞ্ষে এ জিনিষ তোমার কিছু নয়, তোমাঁর রাহিবে *' 


একটা প্রকৃতির শক্তি একে তোমার উপর আরো করে দিয়েছে. 


৭ 


৮ যোগমাধনার ভিত্তি 


€ 


এ আরোপে আদৌ সম্মতি দেবে না। তোমার প্রাণসত্তার কোথাও 


_ কিছু যদি সম্মতি দেয়, তবে সে অঙ্গটির উপর জোর করবে যাতে 
তার সম্মতি সে প্রত্যাহার করে। তোমার এই প্রত্যাহার ও 
প্রত্যাখ্যানের কাজে সহায়তার জন্য ভাগবতী শক্তিকে ডেকে আন। 
যদি স্থিরভাবে দৃঢ়ভাবে ধেধ্যের সাথে কাজটি করতে পার তবে 
পরিশেষে বাহ-প্ররুৃতির এ অন্যাসটির উপর তোমার আভ্যন্তরীণ 
সঙ্কল্পই জয়ী হবে। 
চ 
+% সঈঃ 
এতথখানি অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়বার বা সাধনা বিফল হল বলে 
জল্পনা-কল্পনা করবার কোন কারণ নাই। ভুমি যে যোগসাধনার 
অন্নুপযুক্ত তার লক্ষণ মোটে ৪ এ জিনিষ নয-_এর অর্থ কামবেগ 
সচেতন অংশ থেকে বিতাড়িত হয়ে অবচেতনায় আশ্রয় নিয়েছে, 


_ খুব সম্ভব নিশ্নতন জড়গত-প্রাণের চেতনা বা জড়তম চেতনার “মধ্যে 
'; কোথাও, যেখানে আস্পৃহার দিকে, জ্যোতির দিকে উন্মুক্ত নয় এমন 


ক্ষেত্র সব এখনও রয়ে গিয়েছে । জাগ্রত চেতনা থেকে যে সব জিনিষ 
বহিষ্কত, স্বপ্নে তাদের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব_-সাধনার « বায় এটি 
অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা । : 
প্রতিকার হল (১) উপরের চেতনাকে, তার জ্যোতিকে, তার 
শক্তির ক্রিয়াবূলীকে প্ররুতির তমসাচ্ছন্ন অঙ্গনকলেরও মধ্যে নামিয়ে 
আনা; (২) সাধনার ক্রিয়া সম্বন্ধে সঙ্ঞান এমন এক আত্যস্বরীণ 


: চেতমায় জাগ্রতের মত স্থপ্ধিতেও ক্রমে অধিকতর সচেতন হওয়া; 


(৩), স্থপ্রির মধ্যে শরীরকে জাগ্রতের সম্কপ্ন ও আম্পৃহা দিয়ে 
প্ররভ বান্ধিত করা । 
শেষের কাজটি করার এক উপায়, নিদ্্রার ঠিক, কে সঙ্ঞানে 


, ও 'সবলে- শরীরের মধ্যে এই ভাবটি প্রবেশ করান যে জিনিষটি আর 


] ঘটবে না-_ভাবটি যত বাস্তব ও শরীরী হবে, যতখানি সাক্ষাৎ 


নত 


বাসন।- আহ্ার--কাম র ৮ 


কামকেন্ত্রে উপর নিবদ্ধ হবে ততই ভাল। ফল প্রথমেই একেবারে 

' আস্ত বা বার্থ না হতে পারে__কিন্তু এই ধরণের ভাব সঞ্চার যদি 
তুমি জান কি রকমে করতে হয়, শেষে তা সফল হয়) যদি স্বপ্ন” 
তাতে নিবারিত না হয়, সে ক্ষেত্রেও প্রায়ই সময়মত ভিতরের 
চেতনাটি জেগে যায়, আর কুফল কিছু হয় না । 

* সার্ধনায় বার বার বিফল হলেও নিজেকে অবসাদগন্ত হতে 
দেওয়া ভুল। স্থির থাকতে হবে, অধ্যবসায়ী হতে হবে, বাধা যত দৃঢ় 
তার চেঘ্ে দুঢতর হতে হবে । 

সং 


সং 


কামবেগের বিপত্তিটি ক্রথে ক্ষয় পেয়ে যেতে বাধ্য যদি তৃমি 
আন্তরিকভাবে একে বেড়ে ফেলতে চাও । কিন্তু মুস্কিল এই যে 
তোমার প্রকৃতির সেই অঙ্গটি. ( বিশেষভাবে নিশ্নতন প্রাণ আর 
স্থপ্ির মধ্যে সক্রিয় যে অবচেতন] ) এ সকল বৃত্তির স্মৃতিকে ও 
আসক্তিকেনধরে থাকে, তুমি দে সব অংশ খুলে ধর না, শুদ্ধির জন্য . 
মায়ের জ্যোতিকে শক্তিকে তাদের দিয়ে গ্রহণ করাতে পার না॥ তা 
ঘদি করতে, আর কেবলই পরিতাপ না ক'নে, উদ্দিন না হয়ে, এ সব, 
জিনিষ তুমি ঝেড়ে ফেলতে অক্ষম এই ধারণা শক্ত কারে না ধরে, 
তার পরিধর্তে যদি অচঞ্চল শ্রদ্ধা ও বীর সঙ্ধ্প নিয় ও-সকলেল় 
বিলোঞ্কা-সাধনের উপর জোর দিতে, তোমাঁকে তাদের থেকে পৃথক 
করে*্ধরতে, তাদের বরণ করে বা নিতে, তাদের তোমার নিজের 
অঙ্গ'বলে দেখতেই অস্বীকার করতে তা হলে ক্রমে তারা নিঘাধ্য * 
হয়ে, ক্ষয় পেয়ে যেত। ০. ক 


সং 


রর চি 


রর রঃ ঙ &. 
কাম-বিপত্তি গুরুতর" হয় ততক্ষণ যতক্ষণ তা মনের ও গ্রাণজ 
. মঙ্কল্পের সম্মতি পায়। যদি মন থেকে তাকে* বিতাড়িত করা যায়, 


৮৮ যোগদাধনার ভিত্তি 


৮ ডি 


রং মন যদি সম্মতি না দেয় কিন্ত গ্রাণস্তর য্‌দি তাতে সাড়া দেয়, 


_ ভা হলে সে প্রাণজ বাসনার এক বিপুল তরঙ্গের রূপ নিয়ে আসে, ' 
_ আর সঙ্গে, সঙ্গে সবেগে মনকেও ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। 


॥ উপরিতন প্রাণ হতে, হৃদয় হতে আর কশ্মবেগময় স্বত্বন্বামিত্-কামী 
জীবনীশক্তি হতেও ঘদি সে বিতাড়িত হয়, তবে নিয়তন প্রাণের 
মধ্যে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে, সেখানে কষু্র ষুদ্র প্রেরণা ও প্ররোচগার 
রূপ নিয়ে দ্রেখা দেয়। নিম্নতন প্রাণস্তর হতে বিতাড়িত হয়ে, 
তমসাচ্ছন্ন জড়বং-পুনরাবুত্তিপরায়ণ শরীর-স্তরের মধ্যে নেমে যায়, 
তখন সে দ্রেখা 'দেয় কামকেন্দ্রে স্কুলম্পন্দন অন্তভব কর ও কাম- 
গ্ররোচনায় যন্ত্রের মত সাড়া দেওয়া এই রূপ নিয়ে। সেখান হতেও 


যদি বিতাড়িত হয় তবে আরও নেমে যায় অবচেতনার মধ্যে, আর 


স্বপ্ন হয়ে কিন্বা স্বপ্ন ব্যতিরেকেও স্বপ্রদোষরূপে দেখা দেয়। কিন্ত 
যেখানেই সে হটে আস্তুক না, কিছুকালের জন্যা অন্ততঃ সে স্থানটিকে 
তার আশ্রয় বা খুঁটি ক'রে ধরে উদ্দতন স্তর সকলকে উদ্বিগ্ন করতে, 
তাদের সম্মতি পুনরায় অধিকার করতে চেষ্টা করে। এই ধারা চলতে 
থাকে,যতদিন সম্পূর্ণ বিজয় না হয়, যতদিন না সর্ধ-সাধারণ প্রকৃতি বা 


'বিশ্বপ্রকৃতির মধ্য আমাদের ব্যক্তিগত যে প্রসারণনে বলা যায় 
আবেষ্টনী বা পারিপাশ্থিক চেতনা তা থেকেও ও-জি'২ বিতাড়িত 


হয়ে যায়। 

এ ॥ 

| সং এ 
- অস্তঃপুরুষ যখন প্রাণের উপর তার প্রভাব বিস্তার করে উখন 
সকলের আগে তোমার সতর্ক হওয়া উচিত যাতে অন্তঃপুরুষের বৃত্তির 
সাথে অতি সামান্য পরিমাণেও ভূল প্রানবৃত্তি মিশ্রিত না হয়। কাম 
একটা বিকৃতি, অপত্রংশ_ প্রেমের রাজাস্থাপনে প্রতিবন্ধাক | তাই 
যখন, হৃদয়ে তন্তরাত্মাগত প্রেমের বৃত্তি দেখা দিয়েছে তখন যে 


'জিনিষটি সেখানে আন্দতে দেওয়! উচিত নয় তা হল কাম বা প্রাণজ 


বাসনা- আহার--কাম ৮৯ 
্ রী 
বাসনাঁঠিক যে রকমে উপর হতে শক্তি খন নেমে আসে তখন 
তা থেকে ব্যক্তিগত পদাকাজ্ষা ও গর্ব বহুদূরে সরিয়ে রাখা উচিত 
সেই রকমে | কারণ কোন বিক্ৃতিকে এনে মিশিয়ে দিলে 'অন্তগচ্মার 
বা অধাত্ের ক্রিয়া কলুষিত হয়ে পড়ে ও সত্যকার সিদ্ধি ব্যর্থ হয়। 


$ 


চা 


প্রাণায়াম বা আমনের মত আর কোন শারীর ক্রিয়া যে কাম- 
বাসনাকে নিমূল করবেই এমন কথা নাই--অনেক সময় এ সব 
ক্রিয়া শরীরস্থ গ্রাণথশক্তিকে এত বিপুল পরিমাণে বাড়িয়ে দেয় যে 
তাতে কামপ্রবুণতার বেগও অগ্রত্যাশিতভাবে অতিবদ্ধিত হয়ে 
উঠতে পারে) কামবৃত্তি শরীরগত জীবনের মূলে রয়েছে ব'লে তাকে 
জয় করা সর্বদাই ছুবহ | লে জন্ে দরকার এই কাজটি--এ সব বৃত্তি 
থেক্ষে নিজেকে পৃথক করে ধরা, আর নিজের আন্তর আত্মাকে ' 
আবিষ্কার ক'রে তার মধ্যে বাস করা_-তা। হলে তাদের আর নিজের , 
বলে বোধ হবে না, বোধ হবে তারা আস্র আত্মা বা পুরুষের উপর , 
বাহ্‌-প্ররূতির ভাসাঁভাসা আরোপ। তখন তাদের "অপেক্ষাকৃত 
সহজে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে বা বিলোপও,করা যেতে পারে ] 
| ত %ঁ রঙ তু 
৯ 
' ঘুমের ভিতর এই ধরণের কামের আক্রমণ আহারের বা বাহ্‌ * 
কেস কিছুর উপর খুব বেশি নিতর করে না। এ হুল অবচেতনায় 
যন্ত্রবৎ পুনরাবিত অভ্যাস । কামপপ্রেধণা যখন জাগ্রতের চিন্তায় ব] 
অন্ভবে প্রত্যাখ্যাত বা নিষিদ্ধ হয় তখন তা ঘুমের মধ্যে এইরূপে 
এসে দেখা দেয়; কারণ তখন একগাত্র অবচেতমাই সক্রিয় থাকে, 
জাগ্রতেই শাসন সেখানে নাই । এর অর্থ কাম-বাসনা জাগ্রত মনে 
ও প্রাণে দর্জিত হয়েছে.বটে কিন্তু শাঁরীর-প্রকুতির, নিজ উপকদানে.. 
তার লোপ-সাধন হয় নাই। ্‌ নি 


৯০ যোগসাধনার ভিত্তি 


এই লোপ-সাধনের জন্য প্রথমে সাবধান হওয়! দরকার জাগ্রত 
অনুস্থায় যেন কোন কামাশ্রিত কল্পনা বা অনুভব স্থান ন পায়; 
তারপর দরকার, শরীরের উপর, বিশেষভাবে কাম-কেন্দ্রের উপর 
একটা প্রবল সঙবপন প্রয়োগ করা যাতে ঘুমের মধ ও-রকম জিনিষ 
কিছু না ঘটে। এ চেষ্টা প্রথমেই সফল না হতে পারে কিন্ত দীর্ঘ সময় 
ধরে যদি লেগে থাকা যায়, ত:ব সাধারণতঃ ফল হয়__অবচেতনা 
বশে আসতে থাকে । 


নী 
৯ 


শরীরকে কষ্ট দেওয়া কামপ্রবৃত্তির, প্রতিকার নয়, যদিও তাতে 
সাময়িকভাবে জিনিষটিকে একপাশে সরিয়ে রাখা যেতে পারে। 
ই্জিয়ান্ছভবকে স্থখের বা ছুঃখের বলে গ্রহণ করে যে অঙ্গ তা হল 
প্রাণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শরীরাশ্রত গ্রাণ। 

আহার কমির়ে দিলে সচরাচর যে স্থায়ী ফল হয় তা নয়। 
"ওতে শরীরে ব! শরীরাশ্রিত প্রাণে একটা অধিকতর শুচিতার ভাব 
এনে দিতে পারে, আধারকে লঘু করতে পারে, কোন কোন 
প্রকারের তমঃর পরিমাঁণকে হ্রাস করতে পারে। কিন্তু ফামবুতি 
স্বল্লাহারের সঙ্গেও বেশ বনিবনাঁও করে থাকতে পারে । ইুল' উপায় 
ধরে নয়, চেতনার মধ্যে একটা পরিবর্তনের ফলেই এ সব জিনিষ 
উত্তীর্ণ হওয়া যায়। 
রা ্ রস 

চন 4 
ৃ তোমার প্রকৃতি হতে আদিম জীবটি বহিষ্কার করবার সমস্তা 

তোমার সমস্যাই ধয়ে যাবে, যতদিন একমাত্র অথবা! প্রধানত: তোমার 
মনের বা মানস-সঙ্কল্পের জোরে, অধিকপক্ষে একটা অনির্দেশ্ঠ 
, অপৌরুষেয় “ভাগ্নবত-শক্তিকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করে তুমি 
তোমার প্রাণের অংশ, পরিবর্তন, করতে চেষ্টা করবে। সমস্যাটি 


% 


বাসনা-_ আহার--কাম এ ৯১. 
$ 
প্রাচীন, .জীবনের ক্ষেত্রে তার দম্যক মমাধান কখন করা হয় নাই, 
কারণ ঠিক্রভাবে তাঁর সম্মুখীন হওয়া যায় নাই | অনেক যোগমার্ঠে 
' এতে খুব বেশি আসে যায় না, কারণ তাদের লক্ষ্য রূপান্তরিত জীন' 
নয়, জীবন হতে অপমরণ। সাধনার উদ্দেশ্য যখন তাই হয়, তখন, 
একটা মানসিক বা নৈতিক চাপে* গ্রাণকে দমনে রাখাই যথেষ্ট হতে * 
পারে কিন্বা তাকে শান্ত ক'রে, এক প্রকারের সুপ্তি ও নিবৃত্তির মধ্যে 
ফেলে রাখা যেতে পারে। আবার এমনও অনেকে আছেন ধারা 
এ বৃত্তিট্িকে তার আপন পথে চলতে দিয়ে, সম্ভব হলে আপনা 
আপনিই নিঃশেষ হয়ে যেতে দেন, বৃত্তির মালিক মে অবকাশে 
উদাসীন ও অনা্মি্ট থাকেন বলে বিশ্বাস করেন_-কারণ, বলা হয় 
এ ত পুরাতন প্রক্কতিটি' একট! অতীত প্রেরণার জের টেনে ছুটে 
চলেছে মাত্র, শরীরের পতণ্ণ হলে সেও খসে পড়বে। এ সব 
সমাধানের কোনটি যখন কাধ্যতঃ সংসিঞ্ধ হয় না, সাধক তখন একটা 
দ্বিধাভিন্ন আভীস্তরীণ জীর্ঘন যাঁপন করে চলে_একদিকে তার , 
আধ্যাত্মিক অন্ুতৃতি, অন্যদিকে প্রাধাজ দুর্বলতা সব-_-এই দুয়ের মধ্যে 
শেষ পধ্যন্ত সে খণ্ডিত হয়েই থাকে শ্রে্ঠতর অংশটি দিয়ে যতখানি * 
লাভ সন্তব তার চেষ্টা করে, বাহতর অংশটি যত কম পারোণনার 
মধ্যে আনে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্ের পক্ষে এ সকল পদ্ধতির 
কোনটিই “উপযুক্ত নয়। যদি প্রাণবৃত্তির উপর যথার্থ কর্তৃত্ব ৪ 
তাদের যথার্থ রূপান্তর চাও তবে সে কাজ সম্ভব এক এই উপায়ে 
যদি €তোমোর হাদয়াত্মাকে, তোমার অন্থস্থ পুরুষকে পূর্বে জাগ্রত 
হক্তে দাও, ভগবতশক্ভির নিরবচ্ছিন্ন লাশের কাছে সর্ববাঙ্গ উক্ত. করে, 
ধর, অস্তরাতআ যাতে মনের, হৃদয়ের ও প্রাণ প্ররুতির মধ্যে তার 
স্বাভাবিক বিশুদ্ধ ভক্তি, অনন্থচিতত আম্পৃহা আর ভাগবত 'সব কিছুর 
দিকে অঙ্ণ্ড অব্যভিচারী আবেগ এনে ভরে দিতে পারে তাই করতে 
দাও। এ ছাঁা দ্বিতীয় আর কোন উপায় নাই, এর গয়ে স্গম .. 
পথের জন্য উৎকণ্ঠিত হওয়া নিরর্থক। নান্তঃ পন ঝিষ্যতে অয়নায়। 


: শারীর চেতনা-বচেতনা সুপ্তি ও স্প্র-ব্যাধি 


আমাদের লক্ষ্য অতিমানস সিদ্ধি_সেই লক্ষের জন্য বা সেই 
লক্ষ্য সম্মুখে রেখে প্রত্যেক স্তাবুর অবস্থা অনুসারে যা! করা.প্রয়োজন 
আমাদের তাই করতে হবে। বর্তমানের প্রয়োজন হল শারীর 
চেতনাকে প্রস্তুত করা) এজন্য শারীর স্তরে ও নিম্নতন প্রাণের সব 
অংশে সম্পূর্ণ সমতা ও শান্তি এবং বাক্তিগত দাবি বা বাসন! হতে 
মুক্ত সম্পূর্ণ সমর্পণ, এই জিনিষ প্রতিষ্ঠা করা চাই। অন্য সব জিনিষ 
তাদের যথাসময়ে আসতে পারে। এখন ঘ। দরকার তা হল শারীর 
চেতনায় অন্তঃপুরুষের উন্মেষ, সেখানে নিরন্তর ভাগবত অধিষ্টানের ও 
পরিচালনার বৌধ। 
্ঁ . স 
৯ ৯ 
তুমি যে জিনিষের বর্ণনা দিয়েছ তা হল জড় চেতনা এর 
যতটুকু চেতন তাও যন্ত্রবং গতানুগতিক, অভ্যাসের “বা কিনব 
নিয়ন প্রকৃতির শক্তিসমূহের দ্বারা অবশভাবে চালিত, . সদাসর্ধদা 
একই অবোধ অজ্ঞান বৃত্তিকলের পুনরাবৃত্তি করে চলে, আগে 
হতে যা আছে তার বাধা ধারায় ও প্রতিষ্ঠিত নিয়মে মে আসক্ত, 
পরিবর্তনে তার অনিচ্ছা, আলোকগ্রহণে অনিচ্ছা, উদ্ধতর শক্তির 
 অন্গসূরণে অনিচ্ছা ইচ্ছা যদিই থাক্ষে ক্ষমতা নাই_ক্ষমতাও যদি 
থাকে, তবে আলো বা শক্তি তার 'মধো যে ক্রিয়া এনে দেয় তাকে 
নৃতন একটা গতাম্থগতিক ধারায় পরিবন্তিত করে, এবং এ ভাবে 
তার প্রাণ ও অন্তরাআটির নিঃশেষ বিলোপ করে দেয়। 'এজিনিষ 
_ নিপ্রভ, নির্বোধ, অলস, তথোগুণের অজ্ঞানে ও জড়তায়, অন্ধকারে 
ও মন্থরতায় পূর্ণ” , 


শারীর চেতনা--অবচেতনা-স্বপ্তি ও প্রব্যাধি ৪ ৯৩. 
ও 
এই জউচেতনারই মধ্যে আমরা আনতে চেষ্টা করছি প্রথমে 
, উ্দতর (দিব্য ঝা* অধ্যাত্ম) জ্গোতি, শক্তি ও আনন্দ, তারপ্ন 
* আমাদের যোগের লক্ষ যা সেই অতিমানস সত্য | ৪: 
স গ 


৯১৯ 


অতি স্তুল যে শারীর চ্্তনা তার সম্বন্ধে তুমি সঙ্ঞান হয়েছ। 
ও-জিনিষটি প্রায় সকলেরই মধো এ রকমই হয়। তার মধ্যে 
সম্পূর্ণভাবে বা একান্তভাবে নিমগ্ন হয়ে গেলে, মনে হয় এ ঘেন পত্র 
চেতনা_হয় নিরালোক ও চঞ্চল, না হয় জড় ও নিরেট, উভয়- 
ভাবেই ভগবানের দিকে উন্মুক্ত নয়। এর মধো মায়ের শক্তিকে 
ও উদ্ধৃতর চেতনাকে অনতে পারলে তবে তার মূলতঃ পরিবর্তন 
সম্ভব। এ সব জিনিষ যখন খা দের, তখন তাদের আবিঠাবে' 
বিচন্ধিত শবে না, শুধু মনে রাখবে তাক রয়েছে পরিবদ্তিত হওয়ার 
জন্য । ্ 
অন্তান্ত ক্ষেত্রের মত এখানেও প্রথম প্রয়োজন প্রশান্তি 
চেতনাকে 'প্রশান্ত রাখা, তাকে বিক্ষুব্ধ ও উদ্বান্ত হতে না, দেওয়া । 
তারপর সেই প্রশান্তির মধ্যে ভাগবতী শক্তিকে, এই তধৌরাশি 
পরিফার.করবার জন্য, পরিবর্তন করবার জন্য আহবান করা | * 


এ ৪ 
চা ডি 


ঞ্বাহা শব্দসকলের, বাহ শারীর ইন্দিরান্ভব-সক্কল্রে কবলিত”, 
“সাধারণ চেতনাকে যখন ইচ্ছা ঝেড়ে ফেলবার মত আহ্মক্তৃত্ের 
অভাব”, “আধারের সমস্ত গতির হল 'যোগ-দাধনা থেকে দুরে মরে 
যাওয়া”--এ সব কথাই শারীর মনের ও শারীর €িতনাঁর সম্বন্ধে 
অভ্রান্তভাঞ্কব প্রযোজা, মেই অবস্থায় যখন এ অঙ্গুলি আলাদা হয়ে 
দাড়ায়, আর স্ধ অংশ পিছনে ঠেলেপদিঞ্জে এবাই সমস্তু সন্ধুখটা জুড়ে 
বমে। যখন আধারের কোন অংশ পরিবর্তন করী দরুকার তখন তার 
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র্‌ ঙ 
উপর কাজ করবার জন্য তাকে সম্মুখে এনে ধরা হয়, আর তখন সে 
এই রকমে সর্ধব্যাপক হয়ে ফুটে উঠে, তারই ক্রিয়া! প্রাধান্য লাভ 
'কঞ্কর,” তখন মনে হয় একমাত্র সেই অঙ্গটি আছে, আর কোন্‌ অঙ্গ : 
নাই । আরও বিপত্তির কথা এই বে যে-জিনিষ পরিবর্তন করতে 
' হবে, অবাঞ্চনীয় অবস্থ! দব, অংশটি বাধাবিপত্তি সব, তারাই ঠিক 
প্রথমে আবিভূতি হয়, তারাই ক্ষে্টি দুটভাবে অধিকার করে থাকে, 
তাদেরই পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে |. শারীর স্তরে জড়তা, তমোভাব, 
অসামর্থ্য তাদের সমগ্র দুঢতা নিয়ে দেখা দেয়। এই অপ্রীতিকর 
অবস্থায় একমাত্র করণীয় হল শারীর জড়তার অপেক্ষাও বেশি দৃঢ় 
হওয়া এবং অটল অধ্যবসায়ের সাথে প্রয়াস করে চলাস্থির 
অধ্যবসায় চাই, চঞ্চল ছন্দ নয--যাতে এই নিরেট পাথরের মত 
ধাধার ভিতবেও একটা বিস্তৃত ও স্থায়ী উন্মুক্তি কেটে বের করা যায়। 
৫ | 

“ দ্রিনের মধ্যে চেতনার এই রকম বৈষমা সাধনায় প্রায় 
সকলেরই, ঘটে । এই উতান-পতনের, এই শ্লথতার নিয়ম-এই 
যে উচ্ঠতর অবস্থা অনুভূত হয়েছে কিন্ত সিদ্ধির মধ্যে তি? হয় 
নাই" কিছ্বা সিদ্ধিগত হলেও সর্বতোভাবে স্থায়ী হয় নাই, হতে 
একটা দৈনন্দিন বা পূর্বতন নিম্ন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন, এ জিনিমট 
সাধনার কাজ যখন শারীর চেতনায় চলে তখনই বিশেষভাবে গ্রবল 
ও পরিস্কুট হয়ে ওঠে । শারীর প্রকৃতির একটা জড়ত্ব আছে, যার 
. ফলে উচ্চতর প্রকৃতির পক্ষে, স্বাভাবিক যে তীব্রতা তাকে সে সম্জে 
একই ভাবে ধরে রাখতে পারে'না--শ্বীরীর চেতন! তার অপেক্ষাকৃত 
সারারণ অবস্থার মধ্যে সর্বদাই পুনঃপুনঃ নেমে আসে; উচ্চতর 
চেতনাকে, উচ্চতর চেতনার শক্তিকে দীর্ঘকাল ধরে কাজ কল্পতে হয়, 
বাহর বারে আসতে হয়, তারপরে তবে তারা শারীরখচেতনায় স্থায়ী 
ও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে। এই উথান-পতন কিন্বা এই 


শারীর চেতনা-_অবচেতনা_হুপ্তি ও স্বপ্ন ব্যাধি * ১৫. 
$ $ 
কাল-বিলম্ব যতই দীর্ঘ ও বিরক্তিকর হোক--তোমাকে যেন বিচলিত 
৪ নিরাশ না করে। একটি বিষয়ে সজাগ থেকো যাতে এক: 
আভ্যন্তরীণ স্থিরতা নিয়ে সর্বদা স্থির থাকতে পার, যতটা" স্ব 
উর্দতর শক্তির কাছে নিজেকে খুলে ধরতে পার, যাতৈ সত্যকার, 
বিরোধী কোন অবস্থা তোমাকে*অধিকার করে না ফেলতে পারে। 
যদি কোন বিরোধী ধারা না থাকে, তবে আর ঘা-কিছু বয়েছে 
মে হল মান্ুুষমাত্রেরই মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বর্তমান যে ধরণের ক্রি 
তারই পুনরাবুতি__এই ত্রুটি ও তার পুনরাবৃত্তি মায়ের শক্তিই কাজ 
ক'রে করে নির্মল ক'রে দেবে, তবে সেজন্য সমস্ব প্রয়োজন । 
সু 


ঙ 
ঈ্গ ৯ 


নিষ্নতন প্রাণময় প্রকৃতির বৃত্তির স্থাফ্িত। দেখে হতাশ হয়ে 
পড়বে না। যতদিন জড়তম চেতন৷ শধ্যন্ত রূপান্তরিত হয়ে সমস্ত 
শারীর প্রকৃতিকে পরিবন্তিত না করেছে ততদিন এমন সব বৃত্তি 
আছে যারা তাদের জের টেনে চঞ্গতে চায়, পুনঃ পুনঃ; ফিরে আসতে 
চায়। পেঁপধ্যন্ত তাদের চাপ বারে বারে দেখা দেয়--কখুন তাদের 
পূর্বতন পূর্ণ শক্তি নিয়ে আমে কখন বা কিছু নিদম্তজভাবে__একটা 
গতান্গগতিক অভ্যাসরূপে আসে । মন ও প্রাণের সকল সম্মতি 
প্রত্যাহার ক'রে তাদের সমস্ত জীবনীশরক্তি হরণ ক'রে নাও__তা হনে 
গতান্নগতিক অভ্যাসটিও আর চিন্তার ও কর্ধের উপর প্রভাব বিস্তার 
করত্তে সক্ষম হবে না এবং শেষে বন্ধ হয়ে যাবে। 
চু রর ৪ 
ক ৯৪. 
মূলাধার হল শারীর-চেতনার নিজস্ব কেন্দর-তাক নীচে শরীরের 
মধ্যে আরু যা-কিছু তা একেবারেই জড় এবং সে জিনিষ যত নীচের 
দ্রিকে নেমে যায় তত বেশি অবচেতন হঞ্গে চলে; তবে স্ববচেতনের 
আসল আসন হল শরীরকে ছাড়িয়ে নীচে, যেমুন উদ্ধতর : (চেতনার 
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(অতিচেতনার ) আসল আসন শরীরকে ছাড়িয়ে উপরে । তা 
লও অবচেতনাকে সর্বত্রই অন্ভব করা যায়__অন্গভব করা যায় যে 
সে্হল চেতনার ধারার নীচে রয়েছে এমন কিছু, যেন চেতনাকে 
।নীচে থেকে 'প্বরে রয়েছে অথবা চেতনাকে নিজের দিকে টেনে 
নামিয়ে আনছে । অবচেতন! হল "্যত অভ্যাসগত ক্রিয়া, বিশেষতঃ 
শারীর ও নিষ্ঈতন প্রাণজ ক্রিয়া, তাঁদের প্রধান আশ্রয়। প্রাণ 
হতে বা শারীর স্তর হতে কোন কিছু বহিষ্কার ক'রে দেওয়া হলে, 
প্রায়ই তা অবচেতনার মধ্যে নেমে যায়, সেখানে বীজরূপে থাকে, 
যখন পারে আবার উঠে আসে । এই কারণেই অভ্যাসগত 'প্রাণবৃত্তি 
হতে মুক্তিলা'ভ বা স্বভাবের পরিবর্তন এত কঠিন। কারণ, তোমার 
প্রাণের বুত্তি এই উত্ম হতে অবলম্বন পায়, সতেজ হয়ে ওঠে, এই 
গভাশয়ে সপ্ভীবিত থাকে, এবং দিত বু! নিরুদ্ধ হলেও আবার ফেটে 
বের হয়, ফিরে ফিরে দেখা ,দেয়। অবচেতনার ক্রিয়া অযৌক্তিক, 
গতান্গগতিক, পুনঃপৌনিক | বিচার কি যানস-সঙ্কল্পে সে কর্পপাত 
করে না। একমাত্র উর্দতর জ্যোতি ও শক্তিকে তার মধ্যে আনতে 
পারলে তবে তার পরিবর্তন সম্ভব। ? 


্ 


চি 
,  প্রক্কতির অন্ঠান্য প্রধান অর্ধের মত অবচেতন একদিক বিশ্বগত 
আর একদিকে ব্যক্তিগত । তবে অবচেতনেরও বিভিন্ন অংশ বা 
স্তর আছে। যাঁকে বলা হয় নিশ্েতন তার উপর পৃথিবী ফাঁকিছু 
সব প্রতিষ্টিত_কিন্ত বাস্তকিকপক্ষে তা আদৌ নিশ্চেতন নয়,,তা 
হল এক সম্পূর্ণভাবে, “অব”-চেতনা, একটা অবদমিত বা অন্তু 
চেতন! যার মধ্যে সব জিনিযই আছে কিন্তু কিছুই আকুতি গ্রহণ 
করে নাই বা প্রকট হয় নাই । এই নিশ্চেতন আর সচেতন মন প্রাণ 
ও দেহের 'মাব্থানে রয়েছে৪অবচেতন | জড়ের নিষ্স্তজ ও তামস 
স্তরশ্রেণী 'হতে জীবনীশক্তির আদিম প্রতিক্রিয়া সব উপরে উঠে 


- শারীর চেতনা--অবচেতনা__নুপ্তি ও স্বপ্ন__ব্যাধি 
আসতে প্রয়সি করে আর নিরস্তর অভিবৃদ্ধির ফলে একটা | 
ক্র-বিবন্ধিত ও স্বতঃরূপায়িত চেতনায় পরিণত হয়; এই স 
প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনাকে অবচেতন ধারণ করে ধারণ কবে রি 
মনোবৃত্তি বা সচেতন প্রতিক্রিয়া রূপে নয়, এ সকলের অলিত সার- 
বন্ত রূপে। তা ছাড়া যা-কিছু সচেতনভাবে অনুভূত হয় সে-সমস্তও * 
অবচেতনের মধ্যে ডুবে যায়, সবখানে তাদের স্থৃতি নিমজ্জিত থাকে, 
তবে স্থম্পষ্ট রূপে থাকে না, থাকে অন্থভবের অস্পষ্ট অথচ ঢুরপনেয় 
ছায়া রূপে--এরা সব যে কোন সময়ে উঠে আসতে পারে স্বপ্সের 
আকারে, অতীত চিন্তা, হৃদয়বৃত্তি, কর্ম প্রভৃতির গতানুগতিক 
পুনরাবৃত্তি আকারে, কর্মের মধ্যে ঘটনার মধ্যে বিস্ফুরিত *“চিত্তগ্রন্থী” 
প্রভৃতি নানা আঁকারে »॥ সব জিনিষ নিজেকে যে পুনরাবপ্তিত 
করে চলে, বাহ আকার ভিন্ন,বন্তর অন্য কিছু যে কখন পরিবন্তিত, 
হয় ন!) তার কারণ অবচেতনা । এরই হেতু লোকে বলে স্বভাবকে 
পরিবর্তন করা যায় না, শর এরই কারণে যে জিনিষ চিরকালের জন্য 
সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে বলে আশা করা গিয়েছিল তারা ফিরে ফিরে 
দেখা দেয়।* সকল বীজ সেখানে, মনের প্রাণের দেহের সকল সংস্কার 
সেখানে মৃত্যুর, ব্যাধির গ্রধান অবলম্বন, অজ্ঞানের' ( ( আপাত টিতে 
অভেগ্য শেষ দুর্গ। আর যে-সমস্ত জিনিষ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত' না 
হয়ে কেবল নিরুদ্ধ হয়ে আছে তারা এখানে তলিয়ে যায়, থাকে 
বীজরূপে, যে কোন মুহূর্তে প্রশ্কুরিত অঙ্কুরিত হয়ে উঠবার জনয 
পরস্ততদ্থাকে। 


ক ঙ৩ ্ ৮ 
সস 
আমাদের মধ্যে বিবর্তনধারার প্রতিষ্ঠা হল ঝআবচেতনা-_শটি' 
আমাদের শ্াৃশ্টপ্রক্ৃতির সবখানি নয় অথবা আমরা যা তার মূল উত্স 
এ ছাড়া যে আন্র কিছু নাই তাও নয় তবে অবচেতন থেক জিনিষ 
মব উঠে আসতে পারে, আমাদের সচেতন অংশে রুপ গ্রহণ করতে 


সস 


শি 


৯৮ যোগনাধনার ভিত্তি 


' পারে; আমাদের ক্ষুদ্রতর প্রাণজ ও শারীর প্রেরণা, ক্রিয়া, অভ্যাস, 


রিত্রের গঠনছাচ এ সকলের অনেকথানিই এই উৎস হতে আাসে। 
,আমাদের কন্মের তিনটি গ্রপ্ধ উত্স আছে--অতি-চেতন, 
অন্তত্তল ও অবচেতন; এদের কোনটিরই উপর আমাদের কতৃত্ব নাই, 
কোনটির বোধ পধ্যন্তও নাই । ফেজিনিষটির বোধ আমাদের আছে 
তা হল বহিঃস্থ সত্তা, স্বরূপতঃ যা হল যন্ত্রহিসাবে ব্যবহারের জন্য একটা 
ব্যবস্থা মাত্র। সব জিনিষেরই উত্স সাধারণ প্ররুতি-_বিশ্বপ্রকৃতি, 
বা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্য নিজের একটা ব্যষ্টিরূপ গড়ে চলেছে । এই 
সাধারণ প্রর্লতিই আমাদের মধ্যে আচরণের কতকগুলি অভ্যাস, একটা 
ব্যক্তিত্ব, একট। স্বভাব, কতকগুলি গুণ, প্রবৃত্তি ও প্রবণতা রেখে 
যায়--আর এই সব নিয়ে যেজিনিষ_-তা এখনই' গড়ে উঠুক আর 


'জন্মের পূর্বেই গড়ে উঠক__তাকেই আমরা সাধারণতঃ “আমরা” 


বলি। এর অনেকখানি অঃমাদের যে জ্ঞাত, সচেতন বহিঃস্থ সব 
ংশ তাদের অভ্যাসগত ক্রিয়া ও ব্যবহারে প্রকাশ, কিন্তু আরও 


অনেকখানি বেশি বহিন্তলের নীচে ও পশ্চাতে যে অজ্ঞাত তিনটি 
- খারা রয়েছে তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন 


'কেন্ত সাধামণ প্রকৃতির তরঙ্গরাজি সাক্ষাতভাবে লেক বা 


অসাক্ষাতে অন্যের ভিতর দিয়ে, ঘটনাচক্রের ভিতর দিয়ে পানারকম 


বাহনের ও আশ্রয়ের ভিতর দ্রিয়ে হোক__আমাদের উপর ক্রমাগত 
এসে পড়ছে এবং তাদের দ্বারা আমাদের বিরাগস্থ সত্তা সতত চালিত, 
পরিবর্তিত, পরিবদ্ধিত বা পুনর্বাবত্তিত হয়ে চলেছে। তাধ' কিছু 
প্রবাহ আমাদের সচেতন অংশের মধ্যে সোজা চলে যায় এবং দেখানে 
কাজ করতে থাকে--কিন্ত আনাদের মন তার উৎস জানে না, তাঁকে 


' অধিকার “করে ,নেয়, মনে করে ও-সবই তার নিজস্ব; এক ভাগ 


গুপ্তভাবে অবচেতনের মধ্যে আসে অথবা তার.মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে 
যায় কিন্ত সচেতন বহিস্তলেউষ্ঠে আসবার ক্থযোগ গ্রতীক্ষা করে) 


' অনেকখানি চলে যায় অন্তত্তলের মধ্যে_যে কোন সময়ে তা বহি 


সপ শপ 


শারীর চেতনা_অবচেতনা-_হুপ্তি ও স্বপ্প_ব্যাধি ৯৯ 
্ ৪ 
হতে পারে-_আবার নাও পারে, সেখানে অবাবহত উপকরণ হিমাবে 
॥ পড়ে থাকতে পারে । আর এক অংশ সব ভেদ করে অন্ত পারে চ 
বায়, প্রত্যাখ্যাত হয়, বিশ্বলাগরের মধ ফিরে নিক্ষেপ করা হয়, বহিষ্কার 
করা হয়, ঢেলে ফেল! হয়। কতকগুলি শক্তি আমাদের নরবরাহ করা 
হয়, তাদের নিরন্তর ক্রিয়াই হল আমাদের প্ররুতি-_এই সব শক্তি 
. নিয়ে (বরং তাদের একটা সাান্য অংশ নিয়ে) আমরা যা চাই বা 
পারি তাই তৈরী করি। যা তৈরী করি মন হয় তা বৃৰি স্থির নিদিষ্ট 
চিরকালের জন্য গঠিত, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সবই শক্তিধারার লীলা, 
একটা প্রবাহ, স্থির বা স্থায়ী কিছু নয়। বাহতঃ তাকে যে স্থির মনে 
হয় তার কারণ একই ধরণের স্পন্দন ও রূপের নিত্য পুনরাবৃত্তি ও 
পুনরাবিষ্ঠাব হয় বলে।' ঠিক এই কারণেই আমাদের প্রক্কতির, 
পরিবর্তন সম্ভব-_বিবেকানন্দের*উক্তি ও কবি ভোরাঁসের বচন সত্তেও, 
অবচেঞ্তনের পরিবর্তনবিরোদী বাধা সত্বেড; তবে অবশ্য কাজটি দুরূহ, 
কারণ প্রকৃতির মুখ্য ধন্মই এই অক্লান্ত পুনরাবৃত্তি ও পুনরাবিতাব। 
আর »আমাদের প্রকৃতির ঘে সব জিনিষ প্রত্যাখ্যানের ফলে 
আমরা বাহিরে নিক্ষেপ করি অথচ আবার ফিরে আসে, গে এক্ষেত্রে 
সবই নির্ভর করে কোথায় নিক্ষেপ কর! হয়েছে ভাক উপর । প্রায়ই, 
দেখা থাম এখানে যেন একটা ভ্রঘিক ধারা আছে। মন তার 
মনোবৃত্তি সব প্রত্যাখ্যান করে, প্রাণ প্রত্যাখ্যান করে তাঁর প্রাণবৃত্তিঃ 
শরীরও প্রত্যাখ্যানে করে তার শারীরবৃত্তি-এরা সকলে সাধারণ 
প্রকৃতির মধ্যে তাদের নিজের নিজের রাজ্যে ফিরে ফায়। তারা 
মকঞ্নে প্রথমে, প্রত্যাখ্যানের পঞ্ষেছু, "থাকে আমরা আমাদের 
চতুদ্দিকে যে একটা আবেনী-ঠেতনা নিয়ে চলে বেড়াই এব্নং যাকে . 
ধরে বাহ প্রক্কতির মাথে আমাদের আদানপ্রদান তার মধ্যে; এখান 
হতেই তারা প্রায়শঃ বারবার ফিরে আসতে থাকে_যতদিনে এতখানি 
আমূলভাবে রত্যাধ্যাত না" হয়েছে, বা 'এতদূরে নিক্ষিপ্ত না হয়েছ 
যে আর তারা আমাদের কাছে ফিরে আমতে পারে নাঁ। কিন্তু চিন্তায় 


/ ডু ৮ . চু রঃ 


১৯৯ যোগদাধনার ভিত্তি 


ও সঙ্কল্পে মন যাকে প্রত্যাখ্যান করেছে অথচ প্রাণ সরলে সমর্থন 
'রছে, এমন কিছু জিনিষ যদি থাকে, তা! হলে মন থেকে ত। সরে যায় 
বটে কিন্তু প্রাণের মধ্যে নেমে আসে, সেখানে গ্জাতে থাকে, চেষ্টা 
করে সবেগে উঠে আসতে, মনকে পুনরধিকার করতে, আমাদের মনের 
সম্মতি জোর করে আদায় করতে । উচ্চতর প্রাণ_হৃদয় বা বৃহত্তর 
প্রাণের ক্রিয়াবেগও যদি তাকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে সেখান থেকে 
তলিয়ে গিয়ে সে আশ্রয় গ্রন্ণ করে নিম্নতর প্রাণেযা হল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
বৃত্তি-ধারার সমাষ্ট নিয়ে গঠিত আমাদের দৈনন্দিন ক্ষু্রতার্‌ আবাস। 
নিশ্নতর প্রাণও যখন তাকে প্রত্যাখ্যান করে, তখন সে ডুবে যায় 
শারীর চেতনার মধ্যে আর জড়ত্বের কিম্বা গতানুগতিক পুনরাবৃত্তির 
জোরে লেগে থাকতে চেষ্টা করে । সেখান থেকেও প্রত্যাখ্যাত হলে, 
সে অবচেতনার মৃধ্যে চলে যায় আর স্ব্ন কি নিক্ষিয়তা কি ঘোর তাম- 
সিকতার মধো এসে দেখা দেয়। অবচেতন হল অজ্ঞানের শেষ ত্রাশ্রয় । 
সাধারণ প্রতি হতে যে সব তরঞ্ বারে বারে ফিরে আসে 
"তাদের স্ষদ্ধে কথা এই-_সাধারণ প্রকৃতির যত নিম্নতন শক্তি তাদের 
স্বাভাবিক ধারাই, হল ব্যক্তির মধ্যে তাদের ক্রিয়াকে স্থায়ী করে 
,তোলবার চেষ্টা, তাদের রচনাকে যতখানি ভেঙ্কে ফেল হয়েছে 
ততখানি আবার পুনর্গঠিত করা-_তাই তারা যখন -;.ধ তাদের 
'প্রভাব প্রত্যাখ্যাত তখন বারবার তার উপর ফিরে আসে__অনেক 
সময়েই আসে দ্বিগ্তণ জোরে, এমন কি দারুণ প্রচণ্ডবেগে | কিন্তু 
একবার যদি আবেষ্টনী-চেতনা পরিষ্কার করে ফেলা হয় তবে তারা 
বেশি' দিন টিকে থাকতে পারের না-দি না আস্থর শক্তিরা এসে 
মোগদান.করে। তা হলেও, এদের আক্রমণ সত্বেও সাধক যদি তার 
আস্তর আত্মসত্তায় স্থিতি লাভ করে থাকে তা হলে তারা আক্রমণ 
করে বটে কিন্তু পরাহত হয়ে ফিরে যায়। 
: এ কথা সত্য, আমরা যে জিনিষ তার অনেকখানি-_আরও ঠিক 
বলতে গেলে, আমাদের পূর্ববসংস্কার, বিশ্বপ্রকৃতির উপর আমাদের 


৬ 


শারীর, চেতনা-_অবচেতনা_নৃপ্তি ও সবপ্ন_ব্যাধি ১০১ 
* ৬ 


প্রতিক্রিয়ার ধারা», এ সকলের অনেকথানি”_আমরা আমারে 
পূর্বজন্ন হতে নিয়ে আমি। বংশান্ুক্রমের প্রভাব প্রবল কের 
আধারের বাহ্‌ অংশটির উপর--আবার সেখানেও বংশাঙ্ুক্রমের সব 
ফলই যে গৃহীত হয় তা নয়, কেবল সেইগুলিই গৃহীত হয় যারা 
আমাদের যা হয়ে উঠতে হবে তার অনুকূল, অন্ততপক্ষে, তার 
প্রতিবন্ধক নয়। 


ক 
ঃ চি, 
অবচেতন হল যত অভ্যাসের আর স্মৃতির ব্যাপার--তার কাজ 
পুরাতন নিরুদ্ধ গ্রতিক্রিঘু ও গ্রতিঘাত সকলের, মানস গ্রাণজ শারীর 
সাঁড়া সকলের, অক্রান্তভাবে বা যখনই পারা যায় তখনই পুনরাবৃত্তি | 
যাতে সে তার অভ্যন্ত প্রতিিয়া সব,বিসঙ্জন দিয়ে নৃতন ও সত্য 
প্রতিক্রিয়। অজ্জন করতে পারে সে জন্য সত্তার উদ্ধতর অংশের 
আরও অধিকতর অক্লান্ত প্রভাব, প্রয়োগে তাকে শিক্ষিত দীক্ষিত 
করে তুলচ্ছে হবে। 


খু ৪ $ 
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সাধারণ প্রাকৃত সত্তা কতখানি যে অবচেতন দেহস্তরের মধ্যে 
তার জীবন যাপন করে তা তোমার ধারণায় আসেনা। মনের ও 
প্রাণে অভ্যাসগত ক্রিয়,সব ওখানেই সঞ্চিত থাকে, জাগ্রত মনের 
মধ্যে তাঁরা ওখান থেকেই উঠে, আমে। উপরকার 'চেতনা হতে 
বিতাড়িত হয়ে তারা সব এই পণিরদেধ*গুহার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে।* 
জাগ্রত অবস্থায় তাঁরা যখন 'আর উঠে মুক্তভাবে বিচরণ করতে 
পারে না তখন তারা৷ নিদ্রায় স্বপ্ন হ'য়ে দেখা দেয়। অবচেতন হতে 
তারা যখন নিষ্লাসিত, এ সব অন্তর্্ত্তরে আলোকপম্পাতের ফলে 
' তাদের বীজ পর্য্যন্ত যখন “বিনষ্ট তখনই চিরকালের 'জন্ত* তারা শুপ্ত 
হম তোমার চেতনা যত গভীরতরভাবে টা হবে, এ লব 
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আবরিত অংশে উর্ের আলে। যত নেমে আসবে, যে সব 
জিনের, এখন এইভাবে পুনরাবৃত্তি ঘটছে তারা তত 'দূর হতে । 
থাকবে। 
খা 
ক % 

/ নীচে হতে বল আকর্ষণ করা নিশ্চয়ই সম্ভব। তোমার 
আকর্ষণের ফলে নিভৃত দিবাশক্তি সব নীচে হতে উঠে আসতে পারে 
_তা যদি হয় তবে এই উ্দমুখী গতি উপর হতে আগত দিখাশক্কির 
গতি ও প্রয়াসকে সম্পূর্ণ করে, বিশেষভাবে তাকে শরীরের মধ্যে 
নিয়ে আসতে সাহাষ্য করে। কিন্তু আবার বিপরীত ভাবে 
তোমার আহ্বানে নীচে থেকে আঙজ্ঞানাচ্ছন্ন শক্তিরাও সাড়া দিতে 
পারে_এ ধরণের আকর্ষণ হয় তামাঁসকতা না হয় অশান্তি এনে 
দেয়--অনেক সময়ে ্তপীকুত জড়তা আর ভীষণ বিক্ষোভ ও 
বিপর্যয় পর্যন্ত এনে দেয়। 

'. নিযনতন প্রাণ একটা! গাঢ-অন্ধকারাচ্ছন্ন স্তর__একে সম্পূর্ণভাবে 
খুলে ধনা কেবল তখনই লাভের হয় যখন এর উপরকার অন্যান্য 
স্তররাজি আলোর ও জ্ঞানের দিকে উদার প্রসারিত ক্র ধর! 
ইয়েছে। এই উর্দতর আয়োজন ব্যতীত ও জ্ঞান ব্যতীত যে নিয়তর 
প্রাণে মনঃসংযোগ করে তার অনেক বিপত্তির মধ্যে পড়বার 
সম্ভাবনা আছে,.। কিন্তু এ কথার অর্থ এমন নয় যে, এ স্তরের অনুভূতি 
এর আগে বা একেবারে প্রথমেই আসবে নাঁ_তারা আপনা 
হতেই এসে উপস্থিত হয়, তবে তাদের জন্য অত্যধিক বিস্তৃত স্থান 
করে দেওয়া উচিত নয়। 

ক 

চা 

 আভান্তরীণ্‌ শরীরের মধ্যে এক যোগশক্তি কুগুলিত বা সপ 
.. রয়েছে_তবে সে সক্রিয় নয়।: যখন যোগ অভ্যাস করা হয় তখন , 
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এই শক্তিট তার কুগুলী খুলতে থাকে আর আমাদের উপরে প্রতীক্ষা | 


করে রয়েছে যে ভাঁগবত চেতনা ও শক্তি তার সাথে মিলবার জন্য 
উর্ধে উঠে চলে | এ ঘুখন ঘটে, যখন জাগরিত যোগশক্তি উঠে চল, 
তখন অনেক সময় অনুভব হয় যেন একটি সাপ তার কুগুলী খুলছে 
মোজা দাড়িয়ে উঠছে, ক্রমেই উপরের দিকে নিজেকে তুলে ধরছে। 


, যোগশক্তি যখন উর্দস্থ ভাগবত চেতনার সাথে মিলিত হয়' তখন 


ভাগবত চেতনার শক্তি আরও সহজে শরীরের মধ্যে অবতরণ করতে 
পারে, এবং সেখানে সে যে প্রকৃতির পরিবর্তনের জন্য কাজ করছে 
তাও অন্ভব করা যায়। 

তোমার দেহ, তোমার চক্ষু উপরের দিকে আর্কধিত হতেছে 
এই অন্ুভবও এ একই খ্রক্রিয়ার অঙ্গ। এ হল শরীরের যে আস্তর 
চেতনা, শরীরের যে আতস্তর সুক্ম-দুষ্টি তারাই উর্দমুখে দেখছে ও 
চলছে, আর উর্দস্থ ভাগবত চেতনা ও*ভাগবত দৃষ্টির সঙ্গে মিলিত 
হতে চেষ্টা করছে। 


রস 
৯ 


তুমি যদি তোমার প্রকৃতির নিয়তন অংশে ব্) স্তরে নেয়ে যাও, 
তা হনে তোমাকে সর্বদা সতর্ক হতে হবে যাতে চেতনার ঘে সব 
উর্দধতর স্তর ইতিমধ্যেই নবজীবন লাভ করেছে তার সাথে সজ]গ 
সংঘবোগ বজায় থাকে, আর যাতে তাদের ভিতর দিয়ে এই সব অধস্তন, 
এখন্-অরধি অসংস্কৃত রাজ্যের মধ্যে দিব্য জ্যোতি ও শুচিতা নামিয়ে 
আনতে পার। এই সজাগ সতর্কতা" যদি না থাকে, তা হলে ইতর, 
স্তররাজীর অশ্্ ক্রিয়াধারার মধ্যে ডুবে যেতে হয় ফল, 'অ্বকার- 
গ্রস্ততা ও বিপত্তি। 

সর্বচেয়ে নিরাপদ উপায় হল চেতনার রর স্তরে রতিঠিত 


দেওয়া। কাজটি এভাবেও করা যেতে পারে, তন্ধব তার কৌশল ও 


ঙ 
ঙ 


চা 


* থাকা এবং সেঁথান হতে নি্নতন চেঁতনাঞ্ী উপর পরির্তন্মের জন্য *চাপ, 


রি 


€ 
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অভ্যাস তোমার আয়ত্ব করা দরকার। এ শক্তি যদ্দি তুমি অর্জন 
করতে পার তবে তাতে তোমার উন্নতির পথ অনেক সহজ, স্থগম ও 
কম কষ্টকর হবে। 
| ফু 
চি 
“চিত্ত-বিষ্লেষণ” প্রক্রিয়া অভ্যাস করা তোমার তুল হয়েছিল। . 
এতে শুদ্ধির কাজটি-_কিছু সময়ের জন্য অন্ততঃ সহজ নয়, বেশি জটিল 
করে তুলেছে। ফ্রয়েডের “চিত্ত-বিশ্লেষণ” বিদ্যাকে যোগ-সাধূনা হতে 
যত দুরে সম্ভব রাখ।.কর্তৃব্য । ও-বিদ্যা মানবপ্ররুতির একটি অংশকে 
গ্রহণ করে--ফেটি হল সর্বাপেক্ষা অন্ধকারাচ্ছন্ন, সর্বাপেক্ষা বিপদ্সন্কুল, 
সর্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর-_নিয়তন প্রাণের অবচেতন স্তর_তারও 
আবার যে সব সর্বাপেক্ষা বিকারগ্রস্ত প্রকাশ সে-সকলকে সমগ্র হতে 
বিচ্ছিন্ন করে দেখে, প্রকৃতির মধ্যে এই অংশটির যে সত্যকার'কাজ 
তার তুলনায় অসম্ভবরকম অতিকায় কর্্মভার এর এবং এর বিরুতি- 
গলির উপর আরোপ করে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞানের মধ্যে 


শিশু, যুগপৎ ছুঃসাহসী অনিশ্চিত অপরিপন্ক। সকল শিশুবিজ্ঞানের 


ক্ষেত্রে মীনব-মনের' এই যে সর্বসাধারণ অভ্যাস-_একটা আং“শক বা 
স্থানীয় সত্যকে গ্রহণ করা, তাকে অসঙ্গতভাবে সাঙ্বিক *ঠ্য করে 
তোলা, তার সঙ্কীর্ণ সংস্ঞায় প্রকৃতির একটা সমগ্র কে্রই ব্যাখ্যা 
করবার চেষ্টা--তা এখানে একেবারে উদ্দাম হয়ে চলেছে। আরও 
কথা, নিরুদ্ধ_কামবৃত্তির কাধ্যকলাপকে যে অত্যধিক প্রাধান্য দেওয়া 
হয় তা একটা বিপজ্জনক মিথ্যা, তার ফল অতি কদধ্য হতে পারে, 


তাতে মন প্রাণ আগের চেয়ে মূলতঃ বেশি নয়, কম শুদ্ধির দিকে 


চলতে পারে। | 
এ কথ সত্য মানুষের অন্তস্তল তার প্রকৃতির সর্বাপেক্ষা বৃহৎ 


অংশ, তার বহিন্তুলের ক্রিয়াবণীকে ব্যাখ্যা করে যত অয শক্তি-উৎ্স 


রা 
র্‌ 


তাদের গোপন রহমত এখানেই । কিন্তু ফয়েডের চিত্তবিশ্লেষণ-বিদ্যা 


শারীর চেতনা--অবচেতনা--নুপ্তি ও ্বপ্র-ব্যাধি « 


মনে হয় জানে কেবলমাত্র নিপ্নতন প্রাণের অবচেতন-_এরও জানে 
আবারংশুধু কয়েধটি স্রান কোণ-কানাচ-_-এটি সমগ্র অন্তস্তলের এক 
খণ্ডিত ও অত্যন্ত ইতর অংশ মাত্র। অন্তস্তলস্থ সতা "সমগ্র বাহ 
মান্ষটির পিছনে থেকে তাকে ধারণ করছে,_তার বহিস্তলের মন্ে 
পিছনে রয়েছে একটা বুহত্বর "ও দক্ষতর মন, বহিষ্তলের প্রাণের 
পিছনে. রয়েছে একটা বৃহত্তর ও বলবভ্তর প্রাণ, বহিত্তলের দেহ- 
চেতনার পিছনে রয়েছে একটা সুষ্তর ও মুক্ততর শারীর চেতনা । 
এই অস্তরঙ্গটি বহিরক্সগুলির উপরে উর্দীতর অতিচেতনের দিকে, 
আর তাদের নীচে নিশ্নতন অবচেতন ব্তররাজির দিকে নিজেকে 
খুলে রেখেছে। প্রকুতিকে শ্রদ্ধ ও রূপান্তরিত করতে হলে, এই 
উদ্ধতর স্তররাজির শর্তির কাছে নিজেকে খুলে ধরতে হবে, অস্তস্তল 
ও বহিম্তল উভয়তঃই সত্বাঢক তাদের কাছে তুলে ধরতে হবে। এ 
কাক্টিও সাবধানে করতে হবে, অসময়ে নয়, আকস্মিক উত্তেজনার 
বশে নয়-_পরন্ত উদ্ধাতর একটা! নির্দেশ অন্ঠটসরণ করে, সর্বদা ঠিক 
মূলভাবটি ধরে রেখে; অন্যথা যে ঈক্তিকে আকধণ করে আনা হয় তা 
অজ্ঞানাচ্ছন্ন ও দুর্বল আধারের পক্ষে মাত্রাতিপিন্ত হতে পারে।' 
কিন্ত আরস্ভেই নিয্তন অবচেতনকে খুলে ধরা, তাঁর মধ্যে ধত কিছু 
ক্লেদময়. ও অন্ধকারাচ্ছন্ন তাদের জেগে উঠবার সুযোগ করে দেওয়া 
_-এ হ্ল.সাধ করে বিপদ ডেকে আনা । প্রথমে দরকাঁর মনের ৪৪ 
প্রাণের উর্দতর স্তরকে সমর্থ, দু, উপরকার্‌ জ্যোতি ও শান্তিতে 
পরিরুর্ণ করে তোলা; তারপরে অবচেতনকে খুলে ধরা যেতে 
পারে, এমন কি তার মধ্যে 'ডুর. দেওয়াও যেতে পারে_তিখন, 
ও-কাঁজটি অনেক নিরাপদ শ্য় এবং পরিবর্তনকে ত্রত *ও সফল 
করবার সম্ভাবনাও তখনই আসে । | : 
অশ্লুভবেঘ ভিতর দিয়ে জিনিষকে দুর করার পদ্ধতিও বা 
"হতে পারে_কারণ এ পথে মুক্তিলার্তের পরিবর্তে সহজই অঞ্রও 
জড়িত হয়ে পড়া যায়। এ পদ্ধতির চির? সুপরিচিত 


১০৬ | যোগসাধনার ভিত্তি 


 মনস্তাত্বিক উদ্দেশ্য রয়েছে। এক হল, স্বেচ্ছারুত ভোগের দ্বারা 
ক্ষয়-_এটি কোন কোন ক্ষেত্রে মাত্র প্রযোজ্য, বিশেষতঃ যখন কোন 
স্বভাবগত প্রবৃত্তির এতথানি অধিকার বাঁ প্রকোপ থাকে ঘে বিচারের 
দ্বারা, কিন্বা প্রত্যাখ্যান ও পরিবর্তে সত্য বৃত্তির স্থাপন করবার 
যে পদ্ধতি তার দ্বারা, তাকে দূর করা যায় না; এ রকম অবস্থা 
অত্যন্ত“ঘনীভূত হয়ে উঠলে সাধককে অনেক সময়ে সাধারণ, জীবনে 
সাধারণ কর্ণক্ষেত্রের মধ্যে ফিরে পর্যান্ত যেতে হয়, একটা নৃতন 
মন ও সঙ্কল্প আশ্রয় করে সে-জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ 
করতে হয়, তারপর এ রকমে বাধাটি যখন দূর হয়েছে বা! হওয়ার মত 
হয়েছে তখন আবার অধ্যাত্মজীবন গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্ত 
স্বেচ্ছাকৃত ভোগের এই পদ্ধতি সর্বদাই বিপজ্জনক, যদিও কখন 
কখন তা অপরিহাধ্য। সত্তার মধ্যে অধ্যাত্মসিদ্ধির জন্য ঘদি বিশেষ 
দ-সঙ্কল্প থাকে তধেই এ পদ্ধতি সফল হয়; কারণ, ভোগ তাণ্ছলে 
একটা প্রবল অতৃপ্থি ও প্রতিক্রিয়া বৈবাগয- নিয়ে আসে, আর 
তখন অধ্যাত্মসিদ্ধিমুখী সঙ্কল্নকে প্রকৃতির অবাধ্য অংশের মধোও 
নামিয়ে আনা যায়। 

অন্তভবের অন্ন উদ্দেশটি আরও সাধারণভাবে প্রযোজা ॥ ধার 
হতে 'কোন কিছু বহিষ্কার করতে হলে তার সম্বন্ধে গ্রথ সঙ্ঞান 
হিয়া দরকার, তার ক্রিয়ার স্ুম্পষ্ট উপলব্ধি অন্তরে লাভ করা দরকার, 
আর দরকার স্বভাবের কর্ধধারার মধ্যে তার সঠিক স্থানটি আবিষ্কার 
করা। পরে তা হলে, বৃন্তিটি যদি সম্পূর্ণ বিপথের হয়, তবে তবে “্ভার 
'নিষ্ধাষণের জন্য তার উপর কাজ'করা চলে; অথবা তা যদি একটা 
উচ্চতর ৪ সত্য ধারার অপভ্রংশ হদ তবে রূপান্তরের জন্য তার 
উপর কাজ করা চলতে পারে। এই জিনিষটি বা এই ধরণের কিছু 
চিত্তবিশ্নেষবিদ্ায় চেষ্টা করা হয়, যদিও স্থুলভীবে, অপারিপক ও 
', অসপ্ূর্ণ জ্ঞানের. সাহায্যে অরসঙ্গতভাবে।. নিষ্নতন বুঁত্িকে জানতে 
হলে, তাদের পাথে, বোঝাপড়া করতে হলে চেতনার পূর্ণ 


ক 


গু 


শানুর চেতনা _অবচেতনা-_মপ্তি ও স্বপ্র__ব্যাধি 


রি 
আলোকের মধ্যে, তাদের তুলে ধরা, এই হল অপরিহার্য প্রক্রিস্তা; 
এ রকমে ছাড়া সর্বাঙ্গীণ রূপান্তর হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তা. 
সম্পূর্ণ সফল হতে পারে--কেবল তখনই যখন একটা উর্দতর 
জ্যোতি ও শক্তির ক্রিয়া এতখানি প্রবল হয়েছে যে তার! 

তাদের কাছে পরিবর্তনের জন্য উপস্থাপিত বৃত্তিটির বেগ, বিলম্বে 
হোক অবিলম্বে হোক, পরাঁভূত করতে পারে। “অনুভবের” নীম 
করে অনেকে প্রতিকূল বৃত্তিটি যে কেবল জাগিয়ে তোলে তা নয়, 
পরন্ত "তাকে প্রত্যাখ্যান না ক'রে, সম্মতি দিয়ে সমর্থন করে, 
তাকে বন্ধ না করবার, বার বার ফিরিয়ে আনবারু পক্ষে সব 
যুক্তি আবিষ্কার "করে, এ ভাবে তাকে নিয়ে খেল! করা চলে, তার 
পুনরাবর্তনে প্রঅয় দিয়ে তাকে চিরস্থায়ী ক'রে তোলে । পরে ঘখন 
তার, বহিষ্কারের উদ্যোগ করা 'হয় তখন, দেখা যায় তার অধিকার এত 
দু হয়ে গিয়েছে যে তার কবলে সাধক নিজেকে অসহায় বোধ করে 
তখন একটা নিদারুণ ছন্দ অথবা গবৎকরুণার আকম্মিক আবির্ভাব 
ব্যতিরেকে মুক্তি সম্ভব হয় না। এ কর্খটি অনেকে করে প্রাণের .. 
একটা কুটিলতা! বা বিকৃতির ফলে-_-অনেকে করে শুধু স্বজ্ঞানের 
বশে।.কিন্ত জীবনে যে রকম, যোগেও তেমনি, অজ্ঞানকে প্রকৃন্তি 
দৌষস্থালনের ন্যাধ্য হেতু বলে স্বীকার করে না। স্বভাবের অজ্ঞান 
অংশ-সকলের সাথে যেখানেই অসঙ্গত ব্যবস্থা হয়েছে সেখানেই এই 
বিপষ্ঈ;- কিন্তু নিশ্নতন, প্রাণগত, অবচেতনা আর তার বৃত্তিরাজির 
অপেক্ষা অধিকতর অজ্ঞান, অধিকতর বিপৎসঙ্কুল, অধিকতর যুক্তিহীন 
ও দুরপনেয় জিনিষ আর কিছু দাই। একে “অনুভবের” জন্য* 
অকালে বা অসঙ্গতভাবে জাগিয়ে তোলার বিপদ, হল *এর মু্দিন 
কদর্ধ্য গ্রুলেপে চেতন অংশ পথ্যন্ত আচ্ছন্ন করা, সমস্ত প্রাণময় এমন 
কি মনোময় গতি পরযান্ত বিষাক্ত, ক্র তোলা । সুতরাং সর্বদাই 
নেতিমুখী নয়, ইতিমুখী অনুভূতি দিয়ে আস্ত করা উচিত, সটেতন * 
সত্তার যে সকল অংশ | পরিবর্তন করতে হবে তাঁদের মধ্যে আগে 


১1. যোগসাধনার ভিত্তি 

নামিয়ে আনা প্রয়োজন দিব্প্রকৃতির কিছু স্থিরতা, জ্যোতি, সমতা, 
শুদ্ধি, দিব্য-শক্তি। এ কাজটিতে যখন যথেষ্ট অগ্রসর হওয়া গিয়েছে, 
একটা দূঢ ইতিমুখী প্রতিষ্ঠা হয়েছে তখনই দিব্য স্থিরতা, জ্যোতি, 
শক্তি ও জ্ঞানের বলে বিনষ্ট ও বিলুপ্ত করবার জন্তেই অবচেতনের 
লুকান ,প্রাতিকল উপাদান সব জাগিয়ে তোলা নিরাপদ। এমন কি 
সে অবস্থাতেও, নিম্বতন স্তর হতে যথেষ্ট পরিমাণে উপকরণ সব আপনা 
হতেই উঠে আসবে এবং বাধা দূর করবার জন্য যতখানি বাধার 
“অনুভব” তোমার দরকার তা সব তোমায় জোগাড় করে দেবে । 
তবে তখন অনেকথানি নিরাপদে এবং একটা উচ্চতর নির্দেশের 
সহায়ে সে সব বস্তর সম্মুখীন তুমি হতে পারবে। 


র্ 
ঈসা % 


এ সকল চিত্তবিস্লেষকরা যখন তাদের নাটির দীপেরপ্ডিমিত শিখা 
ধরে ধরে অধ্যাত্ম অঙ্গভূতির সক্ষা পরীক্ষা করতে চেষ্টা করে তখন 
তাঁদের কথা ধর্তব্যের মধ্যে আনাই আমার পক্ষে কষ্টকর--অথচ 
এরকম 'অগ্রাহ করাঁও আবার ঠিক নয়, কারণ অর্ধজ্ঞানের পনাক্রম 
আছে, এবং সত্য পত্যটি সম্মুখে এসে প্রকট হওয়ার পক্ষে ত' বশেষ 
অন্তরায় হতে পারে। এই নৃতন মনোবিজ্ঞান আমার কাছে মনে 
হু বর্ণমালা অভ্যাস করছে রে এমন শিশুদের মত, তবে নে 
বর্ণমালা! সংক্ষিপ্ত - এবং যথেষ্ট সম্পূর্ণ নয়+তাদের অবচেতন “এবং 
অন্তস্তলগত রহস্যময় অতি-অহং নিয়ে যে অ-আ-ক-খ, সে-সব অক্ষর 
“যোগ “করে করে উন্নাস করছে আর মনে করছে তাদের অস্পষ্ট 
আবস্তের প্রথম-পাঠ হুল পূর্ণজ্ঞানের একেবারে মর্মকোষ। তারা 
নীচে থেকে দেখে উপরের দিকে, উর্দতর জ্যোতিরাজিকে ব্যাখ্যা 
করে নিষ্নতন স্বদ্ধকার দিয়ে কিন্তু এ সকল জিনিষেরু মূল উপরেই, 
নীঠে নয়_-উপরি বুঝ এাম। অবচেতন নয়, অতি-চেতনই হল 
জিনিষের সত্য প্রতিঠা। পদ্মের তাৎ্পর্ধ্য পাওয়া, যায় না] যে পাক 


শারীর চেতনা-অবচেতনা- সুপ্তি ও স্বপ্ন-ব্যাধি * 


ক 


থেকে মে উঠেছে তার গৃঢ রহস্য বিশ্লেষণ ক'রে? পন্নের রহস্য পের 

যে স্বর্গীয় প্রতিরূগ উর্দস্থ জ্যোতির্মগুলে নিত্যপ্রশ্ষটিত তার মধ্যে | 

তা ছাড়া, এই সব মনস্তাত্বিকেরা যে ক্ষেত্রটি নিজেরা বিশৈষ করে 

বেছে নিয়েছেন তা দীন, অন্ধকার, সন্কীর্ণ। অংশকে জানতে হনে 

আগে সমগ্রকে জানা দরকার, নিশ্নতমকে সত্য-সত্য বুঝতে হলে 

উচ্চতমকে আগে বোঝা দরক্কার। এ হবে এক মহত্তর মনোবিজ্ঞানের 
দান__সে বিদ্যা তার যথাসময়ের প্রতীক্ষায় রয়েছে--তার আবিাবে 

বর্তমানের অসমর্থ অনিশ্চিত অন্ধ-চেষ্টা সব ঘুচে যাবে, নিরর্থক 

ইয়ে পড়বে ।, 


চি 
চি 


নিদ্রার প্রতিষ্ঠা অবচে্ছন বলে--অবশ্য তা যদি সচেতন নিষ 
না হুয়_-সাধারত; চেতনাকে নীঠে নামিয়ে থরে। একমাত্র 
প্রতিকার হল নিদ্রাকে ত্রমে অধিকতর সচেতন করে তোলা; তবে , 
যে পথ্যস্ত তা না হয় সে পয্যন্ত “জেগে উঠলেই এই নিষনমুখী গতির 
বিরুদ্ধে শক্তিপ্রয়োগ করবে, রাত্রির পর রাত্রির তমৌভাবকে' 
পুগ্তীভূত হতে দিবে না। কিন্তু এ মকল ভিনিষের জন্য” দরকাঁর 
নিয়মিত প্রয়াস এবং শিক্ষাভভাস, আর দরকার সময় । আশু ফল দেখা 
দেয় না বলে চেষ্টা থেকে বিরত হলে চলবে না। র 


রং 


৬ 
৪ ৯ 


লি্র সময়ে যদি. উদ্দমুখী «কোৰরকম অনুভূতি "না হয়,অথবা, 
যোগলন্ধ চেতনা যদি একেবারে শারীর শ্তরেই এতথানি দৃঢ না হয়ে 
থাকে যাতে অবুচেতনগত জড়ত্বের আকর্ষণ সে ব্যধহত করতে পারে 
তবে জাগ্িত চেতনায় সাধনার দ্বারা যে উপলব্ধির স্তর লাভ হয়েছে তা 
“থেকে রাত্রিরগচতনা প্রায় সর্ববদাই' নীষ্টে নেমে প্রড়ে। সাধারণ ন্বিদ্রায়.. 
শরীরগত চেতনা হল অবচেতন স্থলভৌতিক চেতন আর. এ চেতনা 


কর 


84 
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্থিমিত চেতনা, সত্তার অবশিষ্ট অংশের মত সজাগ ও সজীব নয়। 
এ সময়ে সত্তার অবশিষ্ট অংশটি পিছনে সরে দীড়ায়, চতনার 
খানিকটা অন্যান্য স্তরে ও লোকে চলে যায় আর সে-সকল স্থানে যে 
মানা অনুভূতি লাভ করে তারাই স্বপ্নে লিপিবদ্ধ হয়_তুমি যার বর্ণনা 
দিয়েছ তা এই ধরণের জিনিষ। তুমি বলছ তুমি অত্যান্ত খারাপ সব 
স্থানে যাও, আর যে বিবরণ দিয়েছ “সই ধরণের অনুভূতি হয়_কিন্ত 
তোমার মধো খারাপ কিছু আছেই আছে তার লক্ষণ এ নয়। 
এর অর্থ শুধু এই যে তুমি প্রাণময় লোকে চলে যাও,__সুকলেই 
তাই যায়--আর প্রাণময় লোক এই ধরণের স্থানে ও অনুভূতির 
বিষয়ে পরিপূর্ণ। তোমার কর্তবা হল ওদিকে আদৌ, যাওয়া! বন্ধ করা 
ততখানি নয়--কারণ তা একেবারে বন্ধ করা যায় না-যতথানি 
মায়ের পূর্ণ অভয় নিয়ে যাওয়া, যে পর্য্যন্ত অতিভৌতিক প্রকৃতির 
এই সব রাজ্যে তুর্মি কর্তৃত্ব লা না কর। তাই অন্ততঃ নিদ্রা পূর্বে 
মাকে স্মরণ করবে ও তার শক্তির কাছে পিজেকে খুলে রাখবে 
কারণ এ অভ্যাসটি তোমার-যত বেশি হবে, যত এ কাজটি সাফল্যের 
সাথে করতে পারবে, মায়ের অভয় ততই তোমার সাথে থাকবে। 





সং 
সঘ ঈং 


পর 
০] নট 


এ সকল স্বপন শুধুই স্বপ্ন নয়__সবগুলি যদুচ্ছাভাবে, অসংলগ্রভাবে 
বা অবচেতন দিয়ে যে গঠিত তা নয়। অনেকগুণি হল স্প্তির মুধো 
যে প্রাণস্তরে প্রবেশ করা হয় সেখানকার আভিজ্হন্নি আলেখ্য, 
প্রতিপ্লিপি, আর কতক সুক্ষ নেহস্তরের দৃশ্যাবলী ও ঘটনাবলী'। 
সেখানে রায় এমন সব ব্যাপারের সাথে জড়িত হতে হয়, এমন সব 
কম্ম করা হয় যা ঠিক স্ুলজীবনের ব্যাপার ও কর্মেরই মত» উভয্র 
একই পারিপার্থিক, একই লোকজন-_তবে সাধারণতঃ বিন্যাগের 
ধরণ ও আকারের গড়নে থাক কিছু বা অনেকখানি পার্থক্য । এ 
ছাড়া স্থুলজীবনে “পরিচিত নয়, স্থুলজগতের অন্ভতূক্তি আদৌ নয় 


হি 


শারীর চেভনা-অবচেতনা--হৃপ্তি ও ্বপ্রব্াধি " ধ, 


এমন অগ্যতবূ আবেনী ও অন্তর লোকের সাথে সংস্পর্শও সখা 
ঘটতে পারে। « ্‌ 
জাগ্রত অবস্থায় তুমি তোমার স্বভাবের শুধু একটা-শীমাবদ্ধ 
ক্ষেত্র ও কর্মধারা সম্বন্ধে সচেতন । নিদ্রায় এই ক্ষেত্রটির ওপারে ছে 
সব জিনিষ তাদের সধন্ধে সৃষ্পষ্ট'বোধ তোমার হতে পারে, যেমন 
জাগ্রত অবস্থার পশ্চাতে বুহত্ুর এক মনোময় বা প্রাণময় প্রককৃতিং কিন্বা 

_ একটা সথক্মদেহিক বা একটা অবচেতম প্রকৃতি যেখানে এমন অনেক 
কিছু রয়ে গেছে যা তোমার জাগ্রত অবস্থায় সুম্পষ্ট সক্রিয় নয়। এই 
যাবতীয় তমসাচ্ছন্ন ভূমিকেই পরিষ্কার করতে হবে-নতুবা! প্রক্কতির 
কোন পরিবর্তন ভতে পারে না। প্রাণস্তরজাত বা অবচেতন্জাত 
স্বপ্নের ভারে চঞ্চল হয়ে গড়বে না এই ছুটি নিয়েই অধিকাংশ স্বপ্পগত 
অনুভূতি; কেবল আম্পৃহা ঝাখবে যাতে এ সকল জিনিষ হতে 
এবং, যে-সমন্ত বৃত্তির তারা নিদর্শন আদের হতে মুক্ত হতে পার, 
যাতে সচেতন হতে পার, এক ভাগবত সত্যটি ছাড়া আর সব কিছু 
প্রত্যাখ্যান করতে পার। এই সত্যটি তুমি যতই আপনার করতে 

পারবে, জাগ্রত অবস্থায় আর নব প্রত্যাখ্যান ক'রে তাকেই ধরে 
থাকতে পারবে, ততই এই নিষ্রতর স্বপ্র-উপাদান সির্মল হতে থঁকবে। 


সঃ 
সং সং 


চি 


৯ চে 
যে দকল স্বপ্পের বর্ণনা তুমি দিয়েছ তারা স্পষ্টই প্রাণময় স্তরের 
প্রতীক স্বপ্ন। এ রকম শ্বপ্প সব কিছুরই প্রতীক হতে পারে-_ 
শক্তিরাজির লীলা, কৃতকশ্মের বা. অনুভূতির ভিতরকার গড়ন ও 
উপাদান, বাস্তব বা সম্ভাব্য ঘটনাবলী, আস্তর বা বাহ প্রকৃতির মধ্যে 
সত্যকার ব! কল্পিত গতিধারা কিন্বা কোন পরিবর্তন" 
স্প্রে তুমি যে জ্ৰাশঙ্কার কথা দেখেছিলে তা তে তোমার মধ্যে একটা 
ভীরুতার চিহ্হ তবে মে ভীরুতা ঈস্তবত শচ্গেতন মনের বা 
উচ্চতর প্রাণের কিছু নয়, তা হল নিয়তন, প্রাণগ্রকৃতির মধ্যে 


ী রী যোগসাধনার ভিত্তি 


চি অবচেতন কিছু। এ অংশটি সর্বদাই জি ্ষু্র ও তুচ্ছ বোধ 
করে আর সহজেই তার ভয় হয় পাছে মহত্বর চেতনাটি রে গ্রাস 
করে ফেলে_এ ভয়টি কারো কারো পক্ষে প্রথম সংস্পর্শে একটা 
পিলায়নাবেগ বা সন্ত্রাসের আকার পর্যন্ত ধারণ করতে পারে । 
রি 


্ +% 
রি 


এ ধরণের স্বপ্নগুলি স্পষ্টই এমন সব স্থষ্টি যাদের সাথে প্রাণন্তবে 
প্রায়ই সাক্ষাৎ হয়__মনের স্তরেও হয, তবে কচিৎ কদাচিৎ1 কখন 
কখন তারা তোমার নিজেরই মনের বা গ্রাণের স্থ্টি) কখন কখন তা 
অন্য মনের 'স্থট্টি, তবে তোমার মনে, হয় যথাযথ নয় পরিবদ্তিতভাবে, 
প্রতিফলিত; কখন আবার অন্থান্ত স্তরের অ-মানুষী শক্তি বা সত্তার 
স্থট্ট-সবও এসে থাকে । স্থলজগতে এ সব জিনিষ সত্য নয়, সত্য 
হয়ে নাও উঠতে পারে; ভবু স্কুলে তাদের ফল দেখা দিতে গার, 
যদি এ উদ্দেশে বা এ প্রেরণা নিয়ে তারা গঠিত হয়ে থাকে; আর 
. ধদি তাদের আপন ধারায় চলতে দেওয়া হয়, সে ক্ষেত্রেও ভিতরের বা 

বাহিরের 'জীবনে তারা তাদের ঘটনাবলী বা অ্থকে বাস্তব করে 
তুলতে পারে__কারণ তারা প্রায় সর্বত্রই ভিতরের বা ₹হিরের 
জীবনের কোন কিছুর প্রতীক বা নঝী। তাদের স'। সঙ্গত 
বন্ধ হল তাদের লক্ষ্য করে যাওরা ও বুঝা, আর যদি তারা 
শক্রপক্ষ থেকে উৎসারিত হয়ে থাকে তবে তাদের এরত্যাখ্যান করা ও 
ধংস করা।. 
এআর এক রকমের স্বপ্ন আছে যাদের প্রকৃতি জি-_তারা, হল 
অন্ত স্তরে, অন্য জগতে, আমাদের «এখানকার হতে ভিন্ন অবস্থার 
মধ্যে সতাসত্যই ঘটে যে সব জিনিষ তাদের প্রতিরূপ বা৷ প্রতিলিপি। 
আবার এক প্রকারের স্বপ্ন আছে যান্না পূর্াত্রায় প্রতীক, আরও 
. কতকগুলি" আছে যাঁরা! জাগ্রত মনের পরিচিতই হোর্ক'আর অজ্ঞাতই 
হোক আমাদের ভিতরে বর্তমান বৃত্তির ও প্রবৃত্তির পরিচায়ক; 
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আঁবার কতকের উপজীব্য পুরাতন সব স্মৃতি; কতক অবচেতনের মধ্য 
নিক্রিয়ভাবে সঞ্চিত ব| সেখানেও সক্রিয় যে সব বস্ত তাদের তুলে ধরে : 
_-এ সবে মিলে নানা উপকরণের একটা পিওড গড়েছে-স্উচ্চতর : 

চেতনায় উত্তীর্ণ হওয়ার পথে এটিকে পরিবর্তন, তা না হয় পরিবজ্জন ॥ 
করতে হবে। অর্থ আবিষ্কার কন্বতে যদি শিক্ষা কর] যায় তবে স্বপ্ন 
থেকে আমাদের প্রকৃতি ও »অন্য প্ররুতিরও অনেক জ্ঞান *লাভ 
হতে পারে। * 


স 
ঈদ ঈং 


বাত্রে জেগে থাকার চেষ্টা ঠিক পথ নয়। প্রয়োজনীয় পরিমীণ 
নিদ্রার অভাবে "শরীর 'তামসিক হয়ে পড়ে, জাগ্রত সময়ে যে 
একাগ্রতা দরকার তাতে অক্ষমতা আসে। ঠিক পথ হল নিদ্রাকে, 
রূপান্রিত করা, বিলুপ্ত করা নর়_বিশেণ ভাবে নিদ্রারই মধ্যে কি 
রকমে অধিকতর সচেতন হয়ে ওঠা যায় তা শিক্ষী করা। এ কাজটি 
ধদি হয়, তবে নিদ্রা চেতনার একট$ আভান্তুরীণ প্রকরণে পরিণত হয়, 
তার মধ্যে জাগ্রত অবস্থারই মত সমানে সাধন! চলতে পারে 
সেই সাথেই আবার সাধক স্ুল-স্তরের অতীত নান চেতনা স্তরে 
প্রবেশ করতে পাবে, আর সমাচার হিসাবে ও' ব্যবহারযোগ্াত 
হিসাবে উভয় রূুকমেরই গ্রভৃত পরিমন্ণ অভিজ্ঞতা আহরণ করতে 
পাঁবে। 


৮ । স 


সস ্ 
৪ 


" নিদার পরিবর্তে আর-কিছুর স্থান করে দেওয়া নয়, তবে নিদ্রাকে 
পরিবর্তন করা যায়_কারণ নিত্রার মধ্যেই তুমি শনচেতম থাকত 
পার। এভাবে সচেতন হলে, রাত্রিটি এক উর্দাতর ক্রিয়ায় ব্যবহার 
রা যেতে পঞ্ঘর__ঘধগ শরীর ফা্দি তার আবশ্যকমত্ত বিশ্াম পায় 
তবে। কারণ নিদ্রার উদেস্ঠ রঃ শরীরের বিশ্রাম, শরীরস্থ 

৮ 


১. যোগসাধনার ভিত্তি 


| প্রাণির পুনরুজ্জীবন। কেউ কেউ তপস্যার ভাব কা প্রেরণা 
নিয়ে শরীরকে আহার ও নিদ্রা থেকে বঞ্চিত ক্ষরতে চায়__কিস্ত 
এ রুকন করা ভুল। তাতে স্কুল আশ্রন্নটি ক্ষয় হতে থাকে। 
(অবশ্য অতিষ্রান্ত বা ক্ষীয়মাণ দেহাধারকেও যোগশক্তি বা প্রাণশক্তি 
দীর্ঘকাল সক্রিয় করে রাখতে পামে বটে, কিন্তু একটা সময় আসে 
যখন এই শক্তি আহরণ আর সহজ হয় না, এমনকি সম্ভবও হয় না। 
শরীর যাতে তার নিজের কাজ সুষ্ঠ সম্পাদন করতে পারে সেজন্য যাঁ্ঁ 
তার প্রয়োজন তা তাকে দিতে হবে। পরিমিত অথচ যথেষ্ট খা 
(বিনা লোভে, বিনা বাসনায় ), যথেষ্ট নিত্রী-_গুরুভার তামমিক 
রকমের নয়, এই নিম হওয়! চাই ! 
রা 
ক ঈং 
তুমি যে নি্রার বর্ণন! দিয়েছ, যেখানে একটা জ্যোতিশ্ময় 
নীরবতা রয়েছে অথবা যে নিদ্রায় শারীরকোষে আনন্দ থাকে, সেগুলি 
অবশ্ই শ্রেষ্ঠ অবস্থা । অন্যান্য সময়ে যখন তোমার চেতনা থাকে না) 
: সেগুলি গৃভীর স্প্তির অবস্থা--তখন তুমি শারীর স্তর হতে বাহির 
হয়ে মনোময় বা প্রাণময় বা অন্যলোকে চলে যাও। তুমি বলছ তুমি 
অচেতন ছিলে, কিন্তু তার অর্থ শুধু এমনও হতে পারে ছে যা তখন 
ঘটেছে তার স্থাতি তোমার নাই; কারণ যখন সাধ!র্ণ অবস্থায় 
আবার ফিরে আসা যায়, তখন চেতন! একরকমে যেন উল্টে যায়, 
তার একটা 'অবস্থাস্তর বা বিপধ্যয় ঘটে, যার ফলে নিদ্রায় যা-কিছু 
অন্থভূত হয়েছে সে-সকলের, হয়ত শেষ ঘটনাটি কিন্বা সবচেয়ে গাঢ় 
গভীর চিহ্ন যাতে রেখে গিয়েছে তা ছাড়া আর সবই স্থুল চেতনা থেকে 
অপ্থত হয়, আর মনে হয় সব যেন শূন্য । আর-এক রকম শুন্য অবস্থা 
আছে, জড়তার অবস্থা-_-তা কেবল শূন্য নয়, গুরুভার ও স্মরণশক্তিহীন 
_কিম্ক সে হলু যখন অবক্কেতনের গভীরে বিমূটভ+বে সোজা চলে 
যাওয়া যায়--এই জড়ের অভ্যন্তরে অবগাহন আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়, 


টিভি, 


রি 
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চেতনাকে তা অন্ধকারাচ্ছন্ন করে, নিশ্গামী করে, বিশ্রাম না নে 
আনে শরান্তি-এ হল জ্যোতিত্মর নীরবতার ম্পূ্ণ বিপরীত জিনিষ |. 


সং 


কক ঃ 


তোমার যা হয়েছিল তা অর্ধনিদ্রা বা সিকি নিদ্রা, এমন কি 
সিকির সিকি নিদ্রাও নয়__ভ্তোমার চেতনা ভিতরে চলে গিয়েছিল, 
ও-রকম অবস্থায় চেতনা সচেতনই থাকে, তবে বাহ বস্তুর দিকে 
তার ছুয়ার বন্ধ হয়ে যায়, খোলা থাকে কেবল আন্তর অন্ভূতির 
দিকে। এই. ছুটি অবস্থার পার্থকা তোমার স্পষ্ট করে জান! 
দবকার--একটি হল নিদ্রা, আর একটি সমাধির আরম্ভ অস্ততঃ 
(অবশ্য “নিব্িকল্প” নাই ।)। এই অন্তম্থী প্রত্যাহার প্রয়োজন, 
কারণ মানুষের ক্রিয়াসক্ত *মন প্রথম প্রথম .অত্যন্ত বহিম্ুী 
ইয়ে * থাকে স্থৃতরাৎ আন্তর সততায় 'বাস করতে হলে ( আন্তর 
মণ, আন্তর প্রাণ, আন্তর শরীর ও অন্তঃপুরুষ ) তাকে সম্পূর্ণভাবে 
অন্তরে চলে ঘেতে হয়। কিন্কু অভ্যাসের ফলে এমন এক অবস্থায় 
এসে পৌছান যায় যখন বাহিরে সচেতন থেকেও আন্তর ৯ সততায় 
বাস করা যায়, ইচ্ছামত অন্তম্ত্বী বা বহিশু অবস্থাট রাখা! 
যায়; তাহলে তুমি যাঁকে ভুলবশতঃ নিদ্রা নাম দিয়েছ *তার 
মধ্যে যে রকম, ঠিক সেই রকমই জাগ্রত অবস্থার মধ্যেও সমানভাবে 
জমাটু নিশ্চলত ও মহত্তর ও শুদ্ধতর চেতনার অবতরণ তোমার 
হবে+ * 


ঙ ৯৬, 
রঙ ক চি 
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সাধনার আ্বস্থায় এ ধরণের শারীরিক ক্লান্তি নান| কারণে 
হতে পারে : ণ 
". (১) শরীর যতখানি পরিপাক করবার জন্য প্রস্তত*তার ঝেশি 
যদি সে গ্রহণ করে। প্রতিকার হল সচেতন নিশ্চলতীর মধ্যে, 


১৪৬" যোগসাধনার ভিত্তি 


 শীস্তভাবে বিশ্রাম--শক্তি তখন গ্রহণ করা হয় বটে কিন্ত আর 
কোন উদ্দেস্তে নয়, শুধু সামর্থ্য ও কম্মঠতা ফিরিয়ে'আনবার জন্ত। 
২) নিক্ষিয়তা যদি জড়ত্বের রূপ নিয়ে আসে- জড়ত্ব 
(চেতনাকে সীধারণ শারীর-স্তরের দিকে নামিয়ে আনে, আর শরীর 
শীন্ই ক্লান্ত হয়ে পড়ে ও তমৌভাবের দিকে চলে এখানে গ্রতিকার 
হল "সত্য চেতনার মধ্যে ফিরে যাওয়া, সেখানে বিশ্রাম করা, 
জড়ত্বের মধ্যে নয় । | 
(৩) শরীরের অতি শ্রম যদ্রি হয়-_তাঁকে যথেষ্ট নিদ্রা ও বিশ্রাম 
না দেওয়া! হয়। শরীর যোগসাধনার অবলম্বন, কিন শরীরের 
কর্ম্শক্তি অফুরন্ত নয়, তার সঞ্চয় প্রয়োজন-বিশ্ব-প্রাণ হতে আহরণ 
করে তাকে সঙ্জীবিত রাখ! ঘায় বটে, কিন্তু এ রকম সঞ্জীবনেরও সীমা 
আছে। সাধনায় উন্নতির জন্য ব্যগ্রতার মধোও একটা মিতাচার 
প্রয়োজন--মিতাচার, কিন্তু উদাসীন্য বা আলস্য নয়। | 
৫ 
৯6 সং 
ব্যাধি দৈহিক রি মধ্যে কোন ত্রুটির বা দুর্বলতার অথবা 
প্রতিকূল স্পর্শের দিকে অনাবৃত থাকার পরিচয়। ত হাড়া 
নিম্তর প্রাণে বা দেহাশ্রিত মনে বা অন্তর কোন "*একাশ বা 
অসামগশ্তের সাথেও ব্যাধি সংঙ্ষিষ্ট থাকতে পারে। 
কেবল শ্রদ্ধা, যোগশক্তি বা ভাগবতশক্তির অবতরণ সহাফ্টে বদি 
রৌগ দূর করা যায়, তবে ত খুব ভাল কথা | কিন্তু অধিকাংশ শ্থলেই 
তা জন্পূর্ণভাবে সম্ভব হয় না, কারণ সমগ্র প্ররুতিটি ভাগবতশক্কির 
দিকে উন্ুখ নয়, কিবা তাতে সাড়া দিতে পারে না। মন অর্ধালু 
হতে পারে, সা্ডা দিতে পারে কিন্তু নি্নতন প্রাণ আর দেহ তাকে 
অন্থমরণ নাও করতে পারে। আঅ্খবা মন এবং প্রাণ যদি প্রস্তুত হয়ে 
থাকে, শরীর সাড়া না দিতেপোরে, দিলেও হয়ত দেয় আংগিকভাবে, 
কারণ তাঁর অভ্যাসই হুল, একটা বিশেষ রোগ উৎপাদন করে যে সব 


১০ . 
ধস 


শারীর চেতনা__অবচেতনা__হুত্তি ও সপ্র_ব্যাধি * ৯ 
শক্তি, তাতে সাড়া দেওয়া-__আর অভ্যাস প্রকৃতির জড় অং শে 
দুরপনেয় বুত্তি। * এ সকল ক্ষেত্রে স্কুল উপায়েরও আশ্রয় গ্রহণ ্া 
যেতে পারে_ প্রধান উপায় হিসাবে অবশ্য নয়, দিব্যশক্তির সহায় 
বা* স্থল-অবলম্গন হিসাবে । উগ্র বা প্রচণ্ড প্রতি্ষেধ তাই বনে 
নয়, শুধু সেই রকম গ্রতিষেধী যা শরীরকে বিপর্যস্ত না করেও 
উপকার দেয়। ঃ 

1 রর 
সহ 

অন্নখের আক্রমণ হল নিয়তন প্রুৃতির আক্রমণ কিন্বা প্রকৃতির 
মধ্যে কোন দুর্বলতা, ছিদ্র বা সাড়ার সুযোগ অবলম্বন ক'রে প্রতিকূল 
শক্তির আক্রমণ । আশরও অনেক জিনিষ যেমন আসে এবং যাদের 
বহিফাঁর করে দিতে হয়, এমবও তেমনি আসে বাহির হ'তে। 
এরক্ধমে তারা আমছে যদি অন্ভব ধরতে পারি, শরীরের ভিতরে 
গ্রবেশ করবার পর্কেই যদি তাদের ঝেড়ে ফেলে দেবার অভ্যাস ও * 
সামর্থ্য অুজ্জন করি তবে রোগ হতৈ মুক্ত্থাকা যায়। এমন কি যখন, 
বোধ হয় 'ব্াধির আক্রমণটি ভিতর হতেই আসছে তখনও তাঁর অর্থ 
হল অবচেতনে প্রবেশ করবার পর্বে তাকে ধরা বায় নাই; *একবার 
অবচেতনে স্থান পেলে, বে শক্তি তাকে ওখানে নিয়ে এসেছে সই 
শীঘ্র হোক আর বিলম্বে হোক, গেখশন থেকে তাকে জাগিয়ে তোলে 
এবং তাতে আধারটি আক্রান্ত হয়ে পড়ে। প্রবেশ | করবার ঠিক পরেই । 
যদিতুমি জানতে পার, "তবে তার কারণ অবচেতন ভিতর দিয় 
নর এমে সোজা এসে থাকলেও, যতক্ষণ পধ্যন্ত সে বাহিয়ে ছিল. ততক্ষণ 
তুমি তাকে ধরতে পার নান্্ী। অনেক সময়েই অঙ্কুখর আক্রমণ 
এ রকমে,আসে*মোজা সামনে দিয়ে অথবা অধিকাংশ ্ষেত্রে(পাঁশ 
দিয়ে শ্ির্াগ ভাবে-_আমাদের আত্মরক্ষার যে প্রধান বর্ম মেই 
* সুক্প্রাণের ্মাবরণটি ভেদ করে সেঞ্চলে আসে * তবে তাকে এ. 
আবরণের মধ্যেই থামিয়ে রাখা যায়, ঘাড়ে জার বেশি এঠিয়ে 


গলি ও * 
ভি 


০ 


স্ুদ*দেহের মধ্যে প্রবেশ নাকরে। এক্ষেত্রে একটা কিছু ফল 
অনুভব হয় বটে, থেমন জরজর ভাব, সদ্দির ভাব__কিন্তু রোগের 


যোগনাধনার ভিত্তি 


পূর্ণ আক্রমণ আর ঘটে না। তাকে গারও আগে থামান যায় 
টনখবা প্রাণময় আচ্ছাদনটি যদি নিজে থেকেই বাধা দেয়, দৃঢ় সবর্গ'ও 
অখণ্ড থাকে তবে অস্থথ আদৌ হয় না-_আক্রমণের কোন স্কুল ফল 
হয় নাঃ কোন চিহুই রেখে যায় না। . 

* | 

৯ ৯ 


ভিতর থেকে রোগের উপর নিশ্চয়ই কাজ করা যায় ও রোগ 
সারান ধায়া তবে কথা, সব সময়ে তা সহজ নয়, কারণ জড়ে 
অনেক বাধা, তামসিকতার বাধা । অক্লান্ত অধাবদায় প্রয়োজন । 
প্রথমে হয়ত একেবারেই বিকল হতে হয়, কিন্ব! রোগের বাহ লক্ষণ 
বৃদ্ধি পায়, কিন্ত ক্রুশ; শরীরের উপর কিশ্বা একটা বিশেষ অন্গুখের 


, উপরে কর্তৃত্ব দূঢ়তর হয়। তা ছাড়া, আভান্তবীণ উপায় দিয়ে 
সাময়িক অন্থখের আক্রমণ আরোগা করা অপেক্ষারুত সহজ-_কিন্ধ 


'ভবিষ্তে সে আক্রমণ হতে শরীরকে পূর্ণ মুক্ত ধাধা বেশি কঠিন। 
স্থায়ী রোগ বশে আনা ছুরহতর, দেহের একটা! সাময়িক বিপতি। মত 
তা৷ সম্পূর্ণ নির্মল হতে চায় না। শরীরের উপর দখল -. পর্যান্ 
অসম্পূর্ণ সে পধ্যন্ত ভিতরেধ শক্তি প্রয়োগ করবার পথে এই 


 ষকল এবং আরও অন্যান্য ত্রুটি ও বিদ্ব রয়েছে। 


ভিতরের করিয়া দিয়ে তুমি যদি রোগের বৃদ্ধি নিবারণ কত 
সক্ষম হও, তবে এটুকুই লাভ--তারপর অভ্যাসের দ্বারা শক্তিষটক 
ক্রয় দূত করতে হয় যাতে দে রোগ"নিরাময় করতে পারে। মনে 
রাখবে শক্তিটি খতক্ষণ সম্পূর্ণভাবে দেখা দের নাই ততক্ষণ স্থূল 
উপায়ের আশ্রয় একেবারে প্রত্যাধ্যান না করলেও চলে | 


শারীর চেতনা--অবচেতনা- নুপ্তি ও স্বপ্র-ব্যাধি 


নি 


৫ পু ৮৪ রি পি & 
উষধ ইল মন্দের ভাল--তাঁকে বী্বহার করতেই হয় ধ্খন, 


চেতনার মধ্যে "এমন 'কিছু থাকে যা ভাগবত ,শভিতে সাক্গা/ 


দেয় ন1 কিন্ব]! সাড়া দেয়। উপরে-উপরে সামান্ভাবে। ্ 
জঙঈচেতনার কোন অংশ গ্রহ ঠ অক্ষম থাকে-_কখন ঝথন অবচেতন 
পথরোব করে থাকে, এমন ঝি তখন সমগ্র জাগ্রত মন, প্রাণ ও 
দেহ মুক্তিগ্রদ প্রভাবের ,কাছে আত্মসমর্পণ করে থাকলেও । 
অবচেতন. ঘদি সম্মতি জানায় তবে ভাগবত শক্তির স্পর্শমাত্রেই 


কেবল বিশেষ রোগটি যে দুর হয় তা নয়, সেই ধরণের বা শ্রেণীর 


রোগ ভবিষ়্াতে একরকম অসম্ভব হয়ে দী়ায়। 
্ 


সস 


রোগ সম্বন্ধে তোমার প্লে গবেধণা তাকে বিপজ্জনক মতবাদই 
বলতে হয়। কারণ, রোগ হল উচ্ছেদ করবার জিনিষ, গ্রহণ করবার 
উপভোগ করবার জিনিষ নয়। আধারের মধ্যে রোগ উপভোগ « 
করে এমন কিছু বস্ত আছেই । আর অন্গন্য বেদনার মত রোগের. 
বেদনীকেও একটা সুথকর অন্রভবে পরিণত করা সম্তঝ। & কারণ" 
বেদনা! ও সখ উভয়ে একই মূল আনন্দের খির্কত্তি তাদের একটিকে 
অপরটিধ ধারায় পরিবন্িত করা যায় অথবা তাদের মূল * তত্ব 
যে আনন্দ তাতেও রূপান্তরিত করে ধরা যায়। আর এও সত্ব 


থে রোগকে স্থিরভাবে, “সমতার সাথে ধৈধোর সাথে সহা করবার « 


ক্ষমতু। থাকা চাই, এমন কি ঘখন এসে পড়েছে তথুন এ ছিসাবে 
তথ্কে স্বীকার পর্যাস্তও করা ঘেতে পারে যে, জীবনে অনুভূতির, 
প্রবাহে তারও অগ্চভূতির ভিতর দিয়ে চলে যেতে" হক কিন্ত 
তাকে বরণ করা? উপু্তোগ করী অর্থ তাঁকে দীর্ঘস্তায়ী হতে রাধা 
করাত চলবে না রোগ দেহপ্রক্ুতির একটা কিছ্লৃতি, ঠিক যেষন 


* কা ক্রোধ ঈর্ধা প্রভৃতি গ্রাপপ্রক্কন সব রৈর্ঝতি অথবা প্রন্থাদ , 


| 


রি ঞ 
তি ছু 


পক্ষপাত মিথ্যার প্রশ্রয় হল থানসপ্ররুতিন বিঝুতি।* এ সব জিনা 


যোগসাধনার ভিত্তি 
র সঃ ০ ৩৫০: 
দি নকরটত হবে দূর করছের্ছিলে প্রথমেই প্রষৌন তি যান করা, 
৬ না করে বরণ,করলে সম্পূণ বিপরীত ফল হবে । 


৪ ্ * ) 7 
সব রোগই স্ুলদেহে প্রবেশ করবার পুরে নি ও. 
ক্মশরীরের যে আ্রাযু-সমষ্ট-গ্রথিত আচ্ছাদন অর্থাৎ শারীবদপ্রাণময় 
'কাঘ তা ভেদ করে আসে! শ্ুক্ষ্ম দেহের চেতন! রঃ থাকে অথবা 
হক্ চেতন! নিয়ে ঘদি সচেতন হওয়া যায়, তা হলে রোগকে পথের 
বাঝে বন্ধ করা বায়, স্কুল দেহে তার প্রবেশ নিবারণ করা যায়। 
কন্ত অলক্ষ্যে, কিন্বা ঘুঘের যধ্যে, কি অবচেত তনার ভিতর দিয়ে 
মথবা অসতর্ক অবস্থায় হঠাৎ সবেগে সে এসে থাকতে পারে। এ 
কত্রে শরীরের উপর যে দখল ইতিমধ্যেই সে পেয়ে বসেছে, যুদ্ধ 
করে সেখানে থেকে তাকে জটিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু কৰ্তবার 
বাই। এই সব আস্তর উপায় দ্বারা আত্মরক্ষণ এত দুঁঢ হতে পারে 
য শরীর কাধ্যতঃ রোগা হী হযে ওঠে_-অনেক যোগীর শরীর এই 
[কমের । * তবে এই “কাধ্যতঃ” অর্থ “পূর্ণত” নয়। পূর্ণ রোগাতীত 
সবস্থা আসতে পারে কেবল অভিমানস পরিবর্তনের সাথে। কারণ 
সভিানসের নীচে, এ অবস্থা হল অনেক শক্তির মধো একটা বৈলবস্তর . 
ক্তির ক্রিয়ার ফল--তার বাতিক্রম হতে পারে, যে স্থিতি লাভ 
য়েছে তা ভেঙ্গে পড়লে; কিন্তু অতিমানণে তা হল প্রক্কতির বর 
_অন্তিঘানরস, কূপান্ছপিত দেহে বে। গাভীর অবস্থা সৃতঃসিদ্ধ» নব 
ঘভাবের,অ অঙ্গীভূত- ১, রর 
অন্সিখনস প্রকৃতি আর মানস পনি্লতন স্তরসমূহের যোগশক্তি, . 
 পার্থকা আছে। শরীর-মনোময় উচন্কুনায়, যোগশৃক্তির বলে 
] তি করায় ও ধরে রাখা যায়, অর্তিমানসে গে জিনিষ - 
ব়াবগত,। সিদ্ধি কলে তা স্থান সেখানে হয় নাই অতিথানদের ' 
তি তাই-*। স্থাতুগ্রতি, বসত, (০২ ৃ 


